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ন্বান্মনান্ভ্ান্ত্ 





প্রথম অহ । 


প্রথম দৃশ্য । 
দৈত্য-রাজসভা। 
সিংহাসনের সম্মুখে বলি; এক পার্ে শুক্রাচাধ্য, 
অন্য পার্খে অন্থুহাঁদ, নিয়ে এক পাশে বাণ 
ও ময় আদি দৈত্যগণ, অপবৰ পার্থ 


শুক্রাচাধ্যের শিষ্য ও ব্রাহ্মষণগণ । 


শুক্রাচাধ্য । বদ বলি! সমবেত প্রজার সম্মতিক্রমে জাতীয 
কল্যাণে আমি দৈত্যবংশেব গুরু, সাশীষ তোমায এই দৈত-সিংহাঁসনে 
অভিধিক্ত করি । [ বলিকে সিংহাসনে বপাইলেন । ] 

অনুহ্াদ। আমি দৈত্য-বৃদ্ধ, সসম্মানে তোমাঁর মাথা রাজমুকুট 
পরিয়ে দ্িই। [ বলির মন্তকে রাঁজমুকুট পরাইয়। দিলেন। ] স্বীকার 
করি, আজ হ'তে তুমি সমস্ত দৈত্যজাতির প্রতু। 

| শুক্রাচাধ্য কমগুলু-বাঁরিতে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, 

মালিক বাগ্যধবনি, শঙ্খ ও উলুধবনি হইতেছিল । ] 
(৯) 


বাহ্মনাললভ্ভাল্ [ প্রথম অঙ্ক । 


দৈত্যগণ। জয়- দৈত্যেশ্বর বলির জয় | 
[ অনুহাঁদ ও শুক্রাচার্যা নিয়ে অবতরণ করিলেন। ] 

অনুহাদ। বাজ! প্রজাগণের আবেদন শোন। 

বলি। অনুমতি করুন। 

অনুহাদ। রাজপকাশে তাদের বিনীত আবেদন-_ তারা জগতেব 
পরমাণু হয়ে জীবনহাষন করতে চাঁয় না। 

বলি। তারা কি চান? 

অনুস্থাদ। তারা চায় পর্বত হ'তে, জগত-ষ্টির উপর মাথা উচু 
ক'রে দাড়াতে । 

বলি। তা হ'লে এখন আমার কর্তব্য 2 

অনুহাদ। সেটাও আমি বল্বো? দৈতরক্তে তোলার উৎপত্তি 
নয়? না বলি যদ্দি, কর্তব্য জিজ্ঞাসা! কর্‌তে হয়, দেখ-_ আমার জ্যোষ্ট- 
তাত হিরণাক্ষ' মায়াবী বরাহ-রণে লাঞ্চিত _ পতিত-_পারদ-পাংশুদৃষ্টিতে 
তোমার মুখপানে চেয়ে, সেই বীরশয্যাশায়ীকে জিজ্ঞাসা কর। 

দৈত্যগণ । প্রতিখিংসা--গ্রতিহিংসা- প্রতিহিংসা ! 

বলি। [ চিস্তিত হইলেন। ] 

অন্ুহাদ। এদিকে আবার দেখ আমার পিত। বীরেন্দ্রকেশরী হিরণ্য 
কশিপু' ধার বাহুবলে ত্রিদিব টলেছে, __গ্রহ-উপগ্রহ সভয়ে চলেছে, সেই 
দৈত্যকুলগৌরব আজ নরসিংহের কোলে । পিশাচ তীক্ষদন্তে তার হৃদ্‌পিও 
বিদীর্ণ কর্ছে__নাড়ীগুলো৷ নিয়ে আহলাদে মালা পর্ভে, আর কুচক্রী 
দেবাধমর! অন্তরীক্ষ হ'তে তাই দেখছে- হাস্ছে--করতালি দিচ্ছে। 
দেখতে পাচ্ছ বলি, আমার পিতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক গু চাহনি £ অসম্ভব 
হচ্ছে তোমার? কর্তব্য জিজ্ঞাস! কর এঁ অস্তমিত গৌরব-রবিকে -- কর্তব্য 
জিজ্ঞাস! কর তোমার বিবেককে | 

(২) 


[ প্রথম দৃশ্য । ব্রহ্মার কতা 


দৈত্যগণ। রণ-বরণ--রণ! 

শুক্রীচাধ্য । কি চিন্তা করছে! বলি! যুদ্ধ ঘোষণা কর--স্বর্গের 
অধিকার নাও-_সষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে ওঠো । নির্ভয়! এই ব্রাঙ্গণের 
আশীর্বাদ রুদ্রমুর্তিতে তোমায় আপ্রলয় রক্ষা কর্‌বে। 

বলি। রক্ষার জন্য আপনার দীক্ষিত শিক চিস্তিত নয় গুরু। 
পতনকে পশ্চাতে নিষে সম্মুখ দিকে অগ্রসর ভ'তে বলি চির-অভ্যন্ত। 
সেজন্য ভাবি নাই, ভাব ছি--কোঁথাঁয় ছিলাম, কোথাঁষ এলাম । সিংগ- 
সনটা যে কেবল মড়ার মাঁথ দিয়ে তৈরী ! 

অনুহাদ। তা বুঝি আজ বুঝলে? আগে কি ফেবেছিলে, পিংচা- 
সনটা কতকগুলো ফুলের তোড়া দিযে তৈরী? রাজাশাধন জিনিষটা 
চাঁদের কিরণ, বসন্তের বাতাস, পাঁখীর গান” এই রকম একটা কিছু? 
এমন একটা দৈত্যজাতির শীর্ষস্থানে বসা ছেলেখেলা? তা বদি ভেবে 
থাক, তবে নামো ; অত কোমল অমন তাপ সহা করতে পারবে না। 
ওখানে অবিশ্রান্ত চিতার অঙ্গার ছড়ান রয়েছে, সহম্র অজগর এক- 
যোগে নিশ্বীস ছাড়ছে! নাষো_নামো বলি! আমি ভূল নি? 
ওখানে বাস কর! তোমার কর্ম নয়। 

বলি। [ লজ্জা, দ্বণা, ক্রোধে রক্তাভ হইযা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ] 

বাণ। পিতা । 

বলি। চুপ! এর পরিণাম জানিল্‌ বান? 

অনুহাদ। 'নর্বাঁণ। 

বলি। নির্বাণ? 

অন্ুহাদ। হী নির্বাণ; শুধু তোমার নয়, জগতের প্রত্যেকেরই এই 
পরিণাম । জলে দেখ, বুঝ তে পায়্বে নির্বাণের বিচিত্রতা । 

বলি। তা হলে চল দৈত্যগণ স্বর্গ-আব্রমণে-_হৃষ্টিপ্রাৰী ভীষণ বন্যা । 

(৩) 


সহসা ভক্ত [ প্রথম অন্ক। 
দৈত্যগণ | জয়__দৈত্যেশ্বর বলির জয! । প্রস্থানোগ্ত ] 


প্রহলাদের প্রবেশ 


প্রহলাদ। দাঁড়াও; সমাট সকাঁশে আমার এক আবেদন-_- 

বলি।. আজ্ঞা করুন। 

গ্রহলাদ। এমন একটা কৃষ্টিসংহারী সমব-আহ্বানে দৈত্যপুত্বীব 
আবাল বৃদ্ধ সমগ্র প্রক্তা আমন্ত্রিত হলো, মামি সংনাদ পাঁই না কেন 
সম্াট ? আমি কি দৈত্যনাথেব প্রজার তালিকার বাহিবে ? 

ঝলি। [ অন্ুহাদের প্রতি । ] পিতামহ !-- 

অনুহ্াদ। হাঃ সংবাদ দেওয়া হয় নাই; বুঝেছিলাম, তাঁতে দৈত্য- 
নাথের বিশেষ কোন লাভ নাই । 

প্রহলাদ। কেম দাঁদা। আমি কি অস্ত্র ধরতে অক্ষম* যদিও 
বৃদ্ধ হয়েছি, তবু তো তোমারই কনিষ্ঠ ! 

অনুহাদ। সে জন্য নয় ভাই! বলা হয় নাই- এ সংঘষে তুমি 
আপনাকে স্থির রাখতে পার্বে না ঝলে। 

গ্রহলাদ। আপনাকে স্থির রাখতে পারবো না? বলকিদাঁদ!। 
এত অস্থিরপ্রকৃতি প্রহলাদ? ব্ব্গের নামে শির নত করে বলে তার 
আন্মমর্ধ্যাদা নাই ১ এত কাপুরুষ তোমার ভাঁই--দেবতাঁৰ অর্চনা কবে 
বলে জাতীয় গৌরব জানে না? 

অনুহাদ। কি বল্ছে! হুমি প্রহ্লাদ? আমি তো তোমার ভাষ। 
বুঝে উঠতে পারছি না, তুমি যুদ্ধ করবে? 

প্রহল।দ।- তা না হলে বিনা আহ্বানে আপনা হতে ছুটে 
আস্বে! কেন দাদা? আমি যুদ্ধ করবে! ঠিক দুর্ধর্ষ দৈত্যজাঁতির মত, 
আমার যাকিছু আছে সব দিয়ে--প্রহলাদের প্রহলাদত্ব বিলর্জন ক'রে। 
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অন্হাদ। তোমার নাধায়ণের বিপক্ষে? 

প্রহলাদ। আমার নারায়ণের বিপক্ষে, আম।ব ইহকাল-পরকাল জম্ম 
ব্যাপী লক্ষ্যের বিপক্ষে । 

অনুহাদ। | সবিল্ময়ে] আশ্চর্য্য ! 

প্রহলাদ। 'আশ্চ্যের কিছু নাই দাদা! যতদিন পেরেছিলাম, 
“তামাদের এ পথ হ'তে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম; নখন একান্তই 
পারলাম না, তখন আঁর উপাঁষ কি? ধর্ম নিয়ে যত ছন্দই করি না, 
কর্মের সময আমি তোমাঁদেব ; সম্পদকাঁলে যত শক্রই হই না, বিপদেৰ 
সময আমি তোমাদের) সহশ্র মুক্তি এমে আমাৰ হাত ধরে টাম্ক্‌ঃ 
তোমরা বন্ধনে-আমি তোষাদের। জগতের কোনে গ্রীতিকর বস্থ 
আমি একা ভোগ কহ্তে চাই না, ভোগ কব্তে চাই সমস্ত দৈত্য- 
জাঁতিব সঠিত) তা যখন পার্লীম না, তখন তোমাঁদেবও ষে দশা, 
আমারও তাই । 

অন্তহাঁদ। বুকে আয ভাই-বুকে আয! গীত গ্রীন্ঘ মিলে মধুব 
বসন্তের উদয় হোক; অনেক দিন পরে আমি আবার ভাইয়ের দাদা 
হত । | আলিঙ্গন করিলেন। ] 

বলি। তা হ'লে গ্রহণ করুন পিতাঁমহ ! এই রাঁজদত্ত আস্ম্েব 
সঠিত এই তুর্বার দেব-সংগ্রামে, সেনাপতি-পদ। [অস্ত প্রদান ।] 

*হলাদ। রাঁজদত্ত এ অস্পরিচালনে হৃদয়ের সমন্ত রক্তবিন্দু আমাৰ 
ুষ্টিমধ্যে আন্লঈক; এ্রহিক পারত্বিক আমার সর্বস্ব দিযে এ পদে 
মর্যাদা রক্ষিত হোক্‌। 

দৈতাগণ। জয়--দৈত্যের্থর বলির জয । 

্‌ [ নিক্ষান্ত । 


সিমের 
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দ্বিতীয় দৃশ্য । 
প্রান্তর | 
বিরোচন । 
বিরোচন। যাঁক--ফাকাষ এসে পড়েছি বাবা! আর কারও 
ধবাধরিতে নাই; এইবার একটা হাঁফ ছেডে নিই। ওঃ-__-গিয়েছিলুম 
আরকি! রাঁজাশীসন কি পাঁজী কারবার বাঁবা। আজ হাঁতী কেনো, 
কাঁল ঘোড়| বেচ, একে অন্ন দাও, ওর শির নাও, এই সতের প্যাচ 
আম।র দম বন্ধ হবার যোগাড়! যাই হোক্‌, দেখতে হলে জেঠা- 
মশায়টী আমার পক্ষে লৌক নেচাং মন্দ নন্‌। সিংহাঁদনটা হাত ভ'তে 
খসিষে নিলেন, নিংশ্বাসটা সবল ক'রে দিলেন; তবে আবার ছেলেটার 
মাথা খেলেন। তার মার কি হচ্ছে! যাক শত্র পরে পরে, নিজে 
বাচলে বাপের নাম। 


তর্কের আবির্ভাব । 
তর্ক। কিন্তবব-কিন্তু বাপু, এতেই বা! তোমার বাঁচাওট! কিসে । 


মীমাংসার আবির্ভাব । 


মীমাংসা । একদম জাষগ!। পাল্টে ফেলেছে -জল হাওয়া বদলে 
ফেলেছে, আবার মরণটাই বা কিসে? 
বিরোচন। কে বাবা তোঁমর| রঙ্গিন চেহারা ? কোথা হ'তে ছটুকে 
এসে আমাকেও রঙ্গিন করে তোল্বার যোগাড় করছে 2 
তর্ক। তৃমি আমায় চিন্তে পাকলে না হে? আমি কিন্ধ-__ 
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বিরোর্টন। কিন্ত? তুমি কিন্তু? মাঁপ কর বাবাকিন্ত মশায়! 
ঝকৃমারি করেছি তোমা না চিন্তে পেরে। তাঁবপর তুমি কে ম৷ 
রক্ষেকালী ? 

মীমাংসা । আমাকেও এ একট! আন্দীজ ক'রে নাও না! ও যখন 
কিন্তু, আমি তখন স্ৃতবাঁং - 

বিরোচন | [বাঁধা দিযা ] থাঁকৃ-এ পধ্যন্তই ; আর বল্‌্তে হবে 
দা__এখানেই চুড়ান্ত মিল হ'যে গেছে। ও ষখন কিন্ত, তুমি তখন 
শৃতরাং । 

মীমাংসা । তা-নেহাঁং মন্দ ধর নি। 

বিরোচন । ধব্বে৷ বই কি ! তবে কি ব্ল্ছিলে কিন্ত মশা ? 

তর্ক। বল্ছিলুম কি- অমন জমাটি রাজত্বটা এক কথা ছেডে 
দিযে একেবারে এমন বেজায ফাঁকায় দাড়ালে তেমন কি স্বার্থে £ 

বিরোচন। [স্বগত] লোকটা তো ধরেছে নিতান্ত মন্দ ন্য। 
দাড়ালুম তেমন কি স্বার্থে? তাই তো, কি বলি? এঃ--সব ঘুলিযে 
দিলে! 

মীমাংসা । আবে, অত ভাবছে! কি? বল না-_এতে স্বার্থ বলে 
কিছু নাই। শেষ জীবনে স্বার্থশূন্ত হ'যে ছেলের হাতে সর্বন্দ দ্রিষে 
সংসারের সবাই এই রকম ফাঁকায় এসে দীড়ায, তাই এসে দ্রীড়ালুম | 

বিরৌচন। বাঁদ্‌-_-এই তে। মিটে গেল! সবাই এই রকম দাঁড়ায, 
মামিও দাড়িযেছি। এ আর (কোন্‌ লোকটা না জানে বাবা ? 

তর্ক। কিন্তু লোৌকের সঙ্গে যে তোমার তুলনা হয না বাবা! 
লোকে ব্বেচ্ছায় এশ্ব্্য ছেড়ে বাণপ্রস্থে যায় আর তোমা নিতান্ত 
অকর্মণ্য ভেবে সিংহাপন হতে নামিযে সেইখানে বলিকে বগিষেছে; 
তুমি তো গতিকে ফাকায দাড়িযেছ--কেমন কিনা? 
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বিরোচন। নাঃ এ কথা একশোবার ; তা নামিযে দেওয়া বই কি! 
বলির যে অভিষেক হ'লো, রাঁজ্যময় রাষ্র-_-আমি জান্লুম না কেন? 
ঠিক! আমি তো ইচ্ছে ক'রে ফাঁকে আদি নাই, ক'জন জুটে আমায় 
ফাকায় ফেলেছে। 

মীমাংসা। তাইবা মন্দ কি করেছে? রোগীতে ওষুধ না খেলে 
কেউ যদি জোর ক'রে দাত চেপে খাওয়ায়, তাতে কি তার অনিষ্ট 
করা হয়? 

বিরোঁচন। ঠিক বলেছ মা স্থতরাঁং।! এর উপর মার কথা নাই। 
আঁপন ইচ্ছাতেই হোক--চাঁই জোর করেই হোক, ওষুধ পেটে গেলেই 
মঙ্গল। হাহ-হাঁঃ-হাঃ! ঠিক-ঠিক! কিহে,নয় কি? 

তর্ক। তাবটে! তবে এক রোগের যদি আর এক ওষুধ পড়ে, 
তাঁতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের ভয়টাঁই বেশী নয় কি? 

বিরোচন। পাঁর-_পাঁর, এ একট। কথা ব্ল্তে পার। ঠিক রোগের 
মত ওষুধ পড়া চাই। তাচাই বই কি! এঃ-আঁবার ফেরে ফেললে 
দেখছি । 

মীমীংসা। 'এতে আর ফের কোন্খানটায় বাছা? এর তো সোজ। 
উত্তর প'ডে রয়েছে। 

বিরে]চন | এরা রয়েছে নাকি? বল তো মা স্ুতরাঁত সে উত্তরটা । 

মীমাংসা | এর উত্তর হচ্ছে এই--সংসার-রোগে রোগীর এক ফাঁকা 
দাড়ানই ওষুধ,_-এছাঁড়া অন্য ওষুধ আজও আবিষার হয়নি। 

বিরোচন। এই তো মিটে গেল! রাগও যেমন উৎকট, ওষুধও 
তেমনি তীব্র। ভয়েছে-_হুমেছে কিন্তু মশায়! এইবার কিন্তু তুণ্ম 
এক বাঁশ জলে পড়ে গেছ বাবা ! 

তর্ক। আমি যেখানেই পড়ি, উদ্ধার আছে; তুমি যে-- 
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বিবোচন। আর কথা কষে! না কিন্ধ মশা! মিটে গেল যখন, 
তথন আব কেন? তুমি একটা ক'বে চুলকানি তুন্ছো, আর ম! 
স্বতবাং সেই নিযে টেপাটেপি কব্ছে; আমাকে মাঝখানে ফেলে যেন 
একটা বিশ্রী বকম নাস্তানাবুদ আবস্ত হযে গেছে। 

তর্ক। বেগে না বাব! যা বলি, শৌন। 

মীমাংপাঁ। আবাব শুন্বে কি? শোন্বাব আছে কি? 

বিবোচন। না--এদেব মতলব ভাল নয, কথাঁব জেব মারতে চাষ 
না--কেউ পবাজয মাঁনে না? এবা ছু*জ.ন জুটে আমা ঠিকৃ পুতুল- 
শাচেব মত নাচাচ্ছে, আঁমাব যেন নিজন্ব কোন সত্তাই নাই। 

তর্ক। যাঁক্‌-_বাঁগ করছে! যখন, তখন আব ও কথা খাঁজ নাই। 
কিন্ধ এ দিকে দেখছে! বিবোচন, একজন রূতি যোদ্ধা তুমিঃ অথচ 
তোঁমায বাঁদ দ্িষে তোমাৰ সমস্ত, দৈহ্যজাঁতিৰ ছেলে বুড়ো আদি কবে 
দেবতাদের সঙ্গে লঙাই দিতে চলেছে ? 

বিবোৌচন। তাই তে।_-তাই তো কিন্ত মশাঁব' আমাদের সমস্ত 
দৈত্যজাতি-_ 

মীমাংসা । এঃ--তোমাঁব মতিচ্ছন্ন ধবেছে বটে । লডাইযের নাম 
শুনে ফুলে উঠ ছে1_-কোমব বাধছে। ৷ তোমাঁব দৈত্য জাতি লভাঁইষে চলেছে, 
তাঁতে তোম।ব কি? বিনোঁচন! সাবধান । যখন সবেছ, তখন ও জাতিৰ 
গণ্ডী হতেও সবে দীডাও--সকল জাঁতিব অতীত হও, দেখবে--জাতি 
লে কিছু নে”, জাতি বলে কোন কিছু ঈশ্বাবেব স্থষ্ট নয। 

বিবোচন। ঠিক। না-আমি জাতি চাই না। জাতীষয বর্ম 
আমাব ধর্ম নয, জাতী উদ্দেশ্য আমাব লক্ষ্য নয। জাতি কি 
আঁমাব জীবন সমুদ্রেব পবপাঁবে গিষে আমাব জন্য এই বকম অস্ত্র 
ধব্তে পাব্বে? তবে কিসেব জাতি? 
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তর্ক। আচ্ছ।--যাঁক সে কথ!। কিন্তু-কিন্ত বিরোচন! এতো! 
শুধু জাতি নয়, তোমার প্রিয়জন-_-সর্বস্ব ! বুঝতে পার্ছে! বোধ হয" 
এ ঘোর যুদ্ধে তোমার পিতা, পুত্র, পৌন্রের সমর-নিয়োগ--তোমার 
পৌত্রের সম্মুখে কি সর্বনাশ! তাঁকে জয়ন্তের সঙ্গে লড়াই দিতে হবে 
নিশ্চয়! 

বিরোঁচন। আমার পৌভ্র বাঁণ? হাঁষ-হাঁয়-হাঁয়! বাছা কি আর 
ফির্বে? 

মীমাংসা। কে পৌন্রঃ কার পৌন্র? কে ফির্বে না ফির্বে, 
তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার 8 তুমি নিজে ফোরো, দেখবে 
_-সংসাঁরের কারও ফেরা-ঘোরাব গন্য কিছু যাঁয় আসে না। 

বিরোচন। সে কথা স্বীকার করতে হবে বৈকি! দেখতে তে! 
পাচ্ছি, মাত্র দুদিন লোক লোকের জন্য কাদে; তারপর যা কে 
তাই! আবার হাসে, আবার খেলে, আবার একটা নৃতন কিছু শিয়ে 
আপনাকে মজিয়ে তোলে ।- এই তো! সংসার - এই তো! তার সম্বন্ধ! 

তর্ক। তোমার সম্বন্ধ-জ্ঞান তো খুব টন্টনে দেখছি। যাক! আবার 
এদিকে দেখ বিরোচন! ত। হলেই তোমার পুভ্র বলি_সে পড়লো 
ইন্ছের ভাগে । 

বিরোচন। ইন্দের ভাগে? তার হাতে বজজ আছে যে! 

মীমাংসা । সাবধান! .স বজু তাঁর মাথায় না পড়ে তোমার 
মাথাতেই যেন আগে পড়েনা ! 

তর্ব। আরও ভেবে দেখ বিরোচন, কি ভযানক ! তোমার পিতা _ 
বুদ্ধ পিতা প্রহ্লাদ, তার যুদ্ধ হবে কালের সঙ্গে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে। 

বিরোচন। পিতা ! পিতা! 

মীমাংসা । সাবধান বিরোঁচন ! 

চি ৬: ] 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠ | ] াহ্ন্নাবতভাল 


বিরোচন। আর সাবধান! এবার আমার যথার্থই কানা এসেছে । 
পুত্র, পৌভ্র মন হ'তে মুছে দিয়েছিলুম, কিন্ত এ আমার পিতা_-যা 
হ'তে আমি বিরোচন। নাঁ_নাঃ সাঁরগর্ভ হ'লেও এবার আব তোমার 
কথা টিকুলে৷ না-_ভেসে গেল,--আমিও ভাঁস্লুম | 


গীত্ত। 
শীমাংস|।_- ভেসে! ন| কুল প।বে না, এ যে অকুল সমুদ্দ,র। 
তর্ক।-_ না হয় তবে দেখবে ডুবে পাতালখানাই কত দূর ॥ 
শীমাস।।-- পাতাল দেখে লাভ টক, সে তো অন্ধকার আর সাপের বাঁসা, 
তর্ক ।-- সাপের মাথায় মাণিক থাকে, আঁধার হ'ন্ইে আলোর আঁসা, 
মীমাংসা | সোজ। পথ সাম্‌নে প'ড়ে, ঘুরবে কেন এমন বুৰ 
তর্ক।- আম তর্ক, এমনি ক'রে ঘোরা, 


মীমাংস। ।-- মীমাংন। আমি, এমনি করেই ফেরা8, 
উভয়ে ।- ঘোরা ফের।র বডাই তোমা আমি এ বার করবো টুপ ॥ 
[ উভযের অন্তর্ধান। 
বিরোচন । এরা তর্ক মীমাংসা ; আমাব হাত ছু"খানা ধরে দু'জনে 
দুদিকে টানাটানি কর্ছে_কেউ পরাঁজন মান্তে চাষ না। তাই তে" 
কিকরি? [চিন্ত।] তা হোক! তবু আমি যুদ্ধ করবো; আমার 
পিতা-- আমার ইহকাঁল-পরকাঁল । আমি যুদ্ধ করবো | [ প্রস্থানোগ্োগ ] 


বিশ্বাসের আবির্ভাব । 
বিশ্বাস । বিবোচন। 
বিরোচন। কি ললিত মধুর সন্নেহ সম্বোধন! কি উদাস ঢল- 
ঢল শান্ত মুগ্তি ! 
বিশ্বীন। কি দেখছে! ভাই? 
(১১) 


আাঁজন্নালভ্ঞাব্ [ প্রথম অঙ্ক | 


বিরোচন। এক আনন্দময নূতন স্বর্গ ; দেখছি ভাই, দিব্যজ্যোতি*- 
বিভাসিত শাস্তিমষ তোমার রূপ | 

বিশ্বাস। রূপ দেখছে? দেখ ভাই, দেখ; সহ চক্ষু উদ্মীলিত 
করে একটৃষ্টে আমার রূপ দেখ । এত রূপ চঞ্জে নাই, এত রূপ ত্ষ্টি- 
তন্বে নাই, এত রূপ বোধ হয় স্ষ্টিকর্তীতেও নাই! তাই এই রূপের 
বোঝা নিয়ে কেঁদে মরি, দর্শক পাঁই না,_আপনাঁকেই দেখাই ;) আদর 
নাই, অন্তরে থাকি । . 

বিরোচন। বল কি? এমন শিরাময় নি্লক্ষ উজ্জল রূপের আদর 
নাই? জগতের কি হৃদয় নাই? 

বিশ্বাস। না ভাই! জগতের দ্বারে দ্বারে ফিরেছি+ প্রত্যেককে 
প্রাণে প্রাণে বূপ দেখিয়েছি, জাগতিক শোভার সঙ্গে আমার পার্থক্য 
যুক্তির দ্বারায় বুঝিষেছি, তবু স্থান ভ'লো না ভাই! তবু কেউ 
ডাকলে না, অনাদরে একট! কটাক্ষ পর্য্যন্ত কেউ করলে না! তোমার 
কাছে এসেছি ভাই! কিছুই চাই নাঃ একট্র ভালবাঁস-_-একটু স্থান 
দাও । 

বিরোচন। তুমি কে? তোমার নাম কি ভাই ? 

বিশ্বাস! আমি বিশ্বাস। জগৎ আমায় দুর্লভ বলে, কিন্তু আমি 
জাঁনি, জগতে সুলভ কেউ বদি থাকে তো সে আমি । 

বিরোচন। বলুক; জগৎ যা বলে বলুক, আমি জগত্ছাঁড়া। এস 
__ এস ভাই! এস জগতের ছুর্লভ বস্ত ! এন্প সুলভ হয়ে ধীরে ধীরে 
আঁমাঁর ভাঁতথাঁনি ধর। 

বিশ্বাস। বন্ধু! [ বিরোচনের হাত ধরিয়]! ] কোথায় যাচ্ছিলে ভাই ? 

বিরোচন।7 কোথায় যাচ্ছিলাম ? তাই তো! কোথায় যাচ্ছিলাম, 
মনে আস্ছে না যে ভাই ! 

( ১২ ) 


ছ্বিতীয দৃশ্য | ] বামনানলতভান্স 


বিশ্বাস। যুদ্ধে যাচ্ছিলে, না? 

বিবোঁচন। ও১-হী! তবে দে আমি যাই নাই ভাই। কে 
যেন আমাব হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। 

বিশ্বাস। টেনে নিষে যাচ্ছিল তোমাব পিতৃভক্তি, তোমাব পুভ্রশ্নে 
তোমাব পৌত্রেব মাঁযা-_ এই তো? 

বিবোচন। তা মিথ্যা ন্য। 

বিশ্বাস। তাঁবা তোমাষ টেনে নিযে যাচ্ছে, আব তুমি তাদ্দেক 
টান্তে পাঁধছে! না? এই শক্তি নিষে যুদ্ধে নামছে! বিবোঁচন? 

বিবোচন। এ আবাব তুমি কি বল্ছো ? 

বিশ্বাস। যুদ্ধেব কথাই বল্ছি, আসল বুদ্ধেব কথা- অন্তষু দ্ধেব 
কথা--এ বহিযুদ্ধেব কথা নয। 

বিবোচন। অন্তযুদ্ধ? 

বিশ্বাস । অন্তযু দ্ধ, তোমা সঙ্গে তোমাঁবহ যুগ্ধী। 

বিবোচন। আমাব সঙ্গে আমাৰ যুদ্ধ? 

বিশ্বাম। হা বিবৌচন। তোমাৰ ভিতব আব একট] তুমি লুকিষে 
বাষছে, টেব পাচ্ছ না? 

বিবোচন। এযা। বলকি? 

বিশ্বীন। সে কাম, ক্রোধ লোভ, মদঃ মোহ, মাতসধ্য ছ'জন 
সৈম্তাধ্যক্ষ নিষে প্রবলবিক্রমে তোমা আক্রমণ কবছে, দেখতে পাচ্ছ? 

বিবোচন। ও -- 

বিশ্বীস। তুমি হঠছো বুঝ তে পার্ছে৷ ? 

বিবোঁচন। হহছি-হঠছি? তাই তো বটে। তাহলে কি কবি? 

বিশ্বাস। যুদ্ধেব জন্ত পাঁগল হযেছিলে, যুদ্ধ কর। নিজের ভিতব 
এমন দুরু-ছুক য্দ্ধেব দীমাম! বাজছে, শক্রব খঙী মাথাষ ঝুল্‌ছে, 

(১৩) 


আাজনাহ্ভাব [ প্রথম অন্ক। 


আর তুমি চলেছ কোথায় ভাই? কে বল্লে ওখানে তোমার পিতা 
পুক্র পৌন্র বিপন্ন? সে সব মিথ্যা; তোগার প্রকৃত পিতা পুত্র পৌন্র 
বিপন্ন এইখাঁনেই। 

বিরোচন। এখানে আমার পিতা, পুত্র, পৌন্র? 

বিশ্বাস। দেখ বিরোচন! তোমার বৈরাগ্য-পৌজ্র ভ্রম-জয়ন্তের 
সম্মুখে, মে বাণে বাণে তাঁকে উড়িযে দেবার চেষ্টা কর্ছে। দেখ 
ভাই! তোমাঁর বিবেক-পুত্র মোভ-শচীশ্বরের করতলে, সে বজাঘাতে 
বুঝি তাকে ছাই করে দেয। আরও দেখ বন্ধ! সবার শেষে সর্বব 
উচ্চে তোমার জ্ঞানরূপ বুদ্ধ পিতা কামরূপী মহাঁকাঁলের মুখ-গহবরে । 
বিরোচন! যদি যোদ্ধা হও, অগ্রনব হও -য্দ্ধ কর--রিপু সংহার কব। 

বিরোচন। কি ক'রে করবো? এ যে অনৃষ্টপূর্বব রণস্থল, এবে 
অভিনব যুদ্ধ এ যে অমর হ'তেও অমর শক্রা ভয় হচ্ছে ভাত! 
এ যুদ্ধবিদ্টাী তো আমার শেখা নাই ; আমি কি অস্ত্র ব্যবহার করবো? 

বিশ্বাস । এ যুদ্ধের অস্ত্র সাধনা--বিচার--সংযম । 

বিরোচন। ও-হো-হো ! আমার চৈতন্য হয়েছে, আমি ভ্রমে আচ্ছন্ন 
ছিলাম। মোহ আমার আক গ্রাস করেছিল, কাঁম আমার সকল 
শক্তি লুপ্ত ক'রে রেখেছিল । চোখ ফুটেছে_-অন্ত্র পেষেহি, আমি 
যুদ্ধ কর্‌বো। 

বিশ্বাম। যাঁও ভাই ! স্বার্থময় বহিষুদ্ধ হ'তে শান্তিময় এই অন্ত- 
যুদ্ধে। জয়ী সে নয়, যে রক্তম্ত্রোত প্রবাহিত ক'রে অবহেলে বিশ্বজয 
কর্‌তে পারে; জয়ী বলি তাকে, যে প্রেমস্রোত গ্রবাছিত ক"রে শুদ্ধ 
আত্মজয় করতে পারে । 

বিরোচন। এস সংযম, এস বিচার, এস সাধনা ; আমি যুদ্ধ করবো 
_শত্রসংহার কয়ুবো--জয়ী হবে | 

(১৪ ) 


ছিতীষ দৃশ্টা ]। সীষ্মন্াালভাল 


[ দুব হইতে কর্ম্মেৰ গান ভাঁিযা আঁসিল। ] 
কম্ম_- 
ন বাজে, এ বাজে, এ নাজে,--বাঁজে বণভেবী। 
সাজ নীক্গ বীব, তোল বে কৃপা, 
অরাতিনিকরে আছ ঘেবি ॥ 


বিবোচন। কি? কিওগুক? 
বিশ্বাস । এ দেখ বিবোচন কম্ম তোমাব হাত ধৰে নিতে এসেছে, 
'ন্তধুদ্ধেব মপূর্বব বিষাণ বেজে উঠেছে,-_গুন্তে পাচ্ছ ? 


গীতকণ্ে কন্মেব প্রবেশ । 


কর্ম-_ 
গীত 
এ বাঁজে, এ বাজে, এ বাজে,_-বাঁজে, বণভেখী। 
সাঁজ সাজ বীব, তোল বে কৃপাঁণ, 
অবাতিনিকবে আছে ঘেরি । 
বিশ্বাস-- 


এ যে অভিনৰ রণস্থল, 
মায়ার মেনীয় বচিত ব্যুহ, দেখাও শিক্ষা-কৌশল , 
সচেতন কর কুগডুলিনীবে, 
ভিতবে কর্ম কি দেখ বাহিরে, 
ষডদল ভেদি ওষ্ঠ সহস্রাবে, সাঙ্গ নকল সমরেবি ॥ 


[ গীতান্তে কর্ম ও বিশ্বাস বিরোচনের হাঁত ধরিযা! লইয! গেল। 





(১৫) 


ততীস্ব দুস্থ 


বৈকুণ্ঠ। 
সিংহাসনে লক্ষ্মী, উভয় পার্থ সঙগিনীগণ । 
সঙ্িনীগণ ।__ 
লীভ্ত। 


সাজাবে! ভোমারে ইন্ড্রিরে, মনোৌমন্দিরে অতি ধীরে। 
কহ সন্ধানে কত রত পেয়েছি, দেখাবে। হৃদয় চিরে । 
আক্তি শ্রীতির পুষ্প গাঁখিয়। দিব গে। ঠোমার ভুজগ-অলকে 
আজি স্মৃতির সিন্দুর রেখাটা টাঁনিব নিটোল ললাট-ফলকে, ' 
শ্রেহ-কচ্ছুল দিব চক্ষে, শ্রদ্ধা-স্থরভি বক্ষে, 
চরণে তোমার আকিব পদ্ম গলিত জশ্কনীরে ॥ 
[ নেপথ্যে দৈত্যগণ “জয় - দৈত্যশ্বর বলির জয়* বলিয়া হুঙ্কার 
করিতেছিল ) লক্ষ্মী ও সজিনীগণ চমকিয়া উঠিলেন |] 
লঙ্্মী। একি! কোথা হতে আসে এই স্বর? 
বুঝি. দৈত্য-রণে পরা।জত দেবগণ ! 
জয়োলীাসে মত্ত যত দানব্মণ্ডলী 
ত্রিদেবের লভি অধিকার 
পুরাইছে 'দিষ্পগুল ঘোর উচ্চনাদে । 
[ নেপথ্যে দৈত্যগণ পুনঃ জয়ধ্বনি করিল । ] 
লক্ষমী। একি! এতকাছে? 
ব্রিদিবের লভি অধিকার, 
উন্মত্তের প্রায় আমিছে কি 
দাঁনব হেখায়--এই বৈকুঠ-আলয়? 


( ১৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্। ] শবাহসনামহ্তাল্প 
বলির প্রবেশ । 


বলি। পেযেছি-_পেষেছি । জগদ্বাঞ্ছিতা লক্ষ্মী, 
আজি পেষেছি তোমাবে আমি । 
এম-_ নেমে এস, এম মোর সাথে; 
এস--এস ! 
লক্ষ্মী । [সিংহাসন হইতে ধীবে ধীবে নামিষা আসি ] আমা 
কোথাষ যেতে হবে বলি? 
বলি। কারাগাঁবে। 
লঙ্গ্মী । কাঁরাঁগাবে! কেন, আমি কি তোম।র বন্দিনী? 


বলি। এমন একটা অন্ভুত সংগ্রাম জয কব্লাম তাঁব বিজয-চিহ্ন 
চাই না? 


লক্ষী । বিজয চিহ্ন ? তা তোমাঁর বিরোধী দেবতাদেব ছেড়ে, আঁমি 
কিছুতে নাই__ আমার উপর এ আক্রোশ কেন? 

বলি। তুমি কিছুতে নাই, বল কি? আমি তো দেখছি, তুমিই সর্বত্রে। 
দেবতারা কে? স্বর্গ কাকে নিষে? তোঁমাঁব জন্ত আজ সমস্ত দৈত্যজাতি 
পিপাসায অধীব হযে বুক চিবে নিজেব নিজেব রক্ত পাঁন করছে । একটা 
মন্দ্াহত সাধন! অগ্রিদাহের মত ক্ষিপ্ হযে তোমাৰ অন্তাষ পক্ষপাতিত্ের 
পৈশাচিক প্রতিশোধ নিতে বসেছে । তোমার এ ব্বতঃচঞ্চল হৃদযেব 
সবট! অধিকার করে বলি সর্ব কামনার পবিসমাপ্তি করুতে চলেছে । 

লক্ষী । না বলি। ভুল কবেছ। বাঁসনার পরিসমাপ্তি এশ্বধ্যেৰ 
ভোগে নয ত্যাগে। বদ্দি বাসনাব পরিসমাপ্তি কব্‌তে চাও, এ পথে 
এসে! না-আমায নিযে ভেসো না-আসক্তিকে আঁদর দিষে মাথায 
তুলো না; লাভ হবে না--বা আছে, তাঁও হারাঁবে। 

২ ( ১৭ ) 


ল্রামমনালতানস [ প্রথম অঙ্ক। 


বলি। কোনে ক্ষতি নাই ; তাই বলির অভিপ্রেত। চল! 
লক্ষমী। তৃবে চল, আমি ঝলে রাখলাম । [ গমনোগ্যোগ ] 


সহস নারায়ণের আবির্ভাব । 

নারায়ণ। চীড়াও বলি! 

বলি। | ম্বগত ] বাঃ-বাঃ বাঃ! এই বুঝি সর্ধবনাশের স্চন। ! 

লক্ষ্মী । প্রাণেশ ! 

নারায়ণ। আমি এসেছি লক্ষ্মী! বলিব সাধ্য কি যে আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে সে তোমায় স্বর্গ হ'তে নিয়ে যাঁয়। 

বলি। তুল--ভুল--ভুল নারায়ণ! বলিকে এখনও চেননি--প্রহল।- 
দের পৌন্রের সম্যক পরিচয় এখনও তুমি পাও নি। 

নারায়ণ। শোন বলি, কি তোমার উদ্দেশ্য ? তুমি স্বর্গ হতে 
লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে চাইছে! কেন? 

বলি। এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি ক্র্ৰে? 

নারাঁয়ণ। উত্তর সৎ হ'লে শির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ করবে, নতুবা 
তোমায় একবার বিশেষরূপে চেনা দেবো । 

বলি। আমি চিন্তেই চাই। এর উত্তর এই-_ন্বর্গ এখন আমার 
অধিকৃত; এর লুণ্ঠিত রত্ব আমি যেথ! ইচ্ছা! নিয়ে যাঁবো-_যা! ইচ্ছা! কর্বো ॥ 

নারায়ণ। তা হলে ও ইচ্ছার এইখানেই পরিসমাপ্তি কর্‌তে 
হবে বলি! 

বলি। কেন? তোমার বঙ্কিম নীল নয়নে রক্করের স্ফীত শিরার 
সমষ্টি দেখে? তোমার নাগ-নিন্দিত বরদকরে বিশ্বসন্ত্রাসক চক্র দেখে? 
তা নয় চক্রধারী! তোঁমার ইচ্ছার তলে সকল ইচ্ছার পরিসমাপ্তি 
হ'লেও) জেনে রেখো, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার ক্রিয়া অসমাপিক1। 


( ১৮) 


তৃতীয় দৃশ্ত। ] স্বামন্নাতভান্ল 


নারায়ণ। এ ইচ্ছা পুর্ণ করতে হলে তোমায় আত্মরক্ষাঁয় ঘত্রবান 
হতে হবে। 

বলি। আত্মাই আত্মার চির-রক্ষক। 

নারাযণ। আত্মগব্বী! [চক্র তুলিলেন। ] 

বলি। [ অস্ত্র লইয়৷ অগ্রপর হইলেন । ] 


সশঞ্প প্রহ্লাদের প্রবেশ । 


প্রহলাদ। তিষ্ঠ। 

নারায়ণ। কে--গ্রহলাদ? 

প্রহলাদ। হলেও এ সে প্রহ্লাদ নয়। সে বালক, এ বৃদ্ধ; 
সে ছিল হরিভক্ত প্রহলাদ, এ হুরিদ্বেষী গ্রহলাদ। 

নারায়ণ। এ বেগবতী লালসার খরল্োতে নিক্ষাম সাধক প্রহলাদ 
তুমি? 

প্রহলাদ। এতুচ্ছ ইগ্জ্র বলির সংঘর্ষে মহাঁপ্রলয়ে অবিচিলিত নির্বিকার 
নিত্যনিরঞ্জন নারায়ণ__তুমি ? 

নারায়ণ। না প্রহলাদ, এ সংঘ্ঘষ বড় তুচ্ছ নয়; ইন্দ্রের ইন্দত্ব যায়, স্বর্গ 
লকষমীত্র্ট হয়, স্পদ্ধায় স্থষ্টি ভরে ! আমি স্থবিচার করবে! । তুমি নিরম্ত 
হও প্রহলাদ ! বুঝে দেখ, ইন্দ্রকে রক্ষা কর কি আমার কর্তব্য নয়? 

প্রহলাদ। অবশ্য । তবে তোমারও বোঝা উচিৎ্, বলিকে রক্ষা 
করা কি আমারও কর্তব্য নয় ঃ 

নারায়ণ । তুমি বলিকে রক্ষা করুবে আমার বিরুদ্ধে? 

প্রহলাদ। হা, সেই জন্তই তো অস্ত্র ধর্লাম_ জগতের চক্ষে আশ্চর্যের 
মত ফুট্রপাম। আমি জানি, বলির রণ-নৈপুণ্যের কাছে ইন্দ্রাদি দেবগণ 
নিতান্ত শিশু, কিন্তু তোমার চক্রের গতিরোধে এক প্রহনাদ ভিন্ন তে! 


( ১৯ ) 


বামনা তাল [ প্রথম অস্ক 


আর কেউ সক্ষম নয়! তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সবে অনাহুত অপমানিত 
হ'য়ে শেষে এই ক্কুর ভূমিকার অভিনয়ে নাম্তে হ'লো নারায়ণ! শুধু 
€তোমার জন্ত--তোমার এ কুটিল চক্রের জন্য । 

নারায়ণ। এ তোমার আত্ম-অপরাধের আবরণ মাত্র গ্রহলাঁদ ! 
আমার সম্পূর্ণ ধারণা, আমার জন্য নয়_ তোমার যুদ্ধে আসা যুদ্ধেরই 
জন্য ; তা না হ'লে আমি বে ইন্দ্রের রক্ষায় অস্ত্র ধরবো, এ কথা লক্ষ্মী 
পধ্যন্ত জানে না তুমি কি করে জান্লে গ্রহলাদ? 

গ্রহলাদ। লক্ষ্মী না জান্তে পারে, প্রহ্লাদ লক্ষ্মী অপেক্ষা নারায়ণের 
সংবাদ অধিক রাখে । এ কথা কি কঃরেজান্লুম? প্রহলাদ যখন 
নিতান্ত অজ্ঞান, পঞ্চম বর্ষের শিশু, তখন তুমি যে স্ফটিক স্তস্তে আছ, 
সে কথা সেকি ক'রে জেনেছিল নারায়ণ? 

নারায়ণ। প্রহলাদ! আমি পরাজিত; তোমার অস্ত্রের কাছে নয়, 
তোমার ঝাছে। এই আমি অস্ত্র সম্থরণ কর্লাম, আর আমার কোন 
বিদ্বেষ নাই । তুমি লক্ষ্মীকে দেবার জন্য বলিকে আদেশ দাও ! 

প্রহলাদ। না নারায়ণ! যদিও আমি পিতামহ-_পুজ্য, তা হ'লেও 
সে ক্ষমতা আজ আর আমার নাই। এখন বলি সম্রাট, আমি তার 
সেনাপতি--আঁদেশবাহী। সম্রাট! বড় রণশ্রান্ত আছি, একটু বিশ্রাম 
কর্বো- একটু বিশ্রীম কর্বো । [প্রস্থান । 

নারায়ণ । বলি! তুমি স্বর্গ রাজ্য নাও, পৃথিবীর একাধিপত্য নাও, 
আমি বাধা দেবে! না, মাত্র লক্মীকে আমায় দাও । 

ৰলি। লক্ষমীছাঁড়া পৃথিবীর একাধিপতা ! বাঁরিশূন্য সরোবর ! প্রাণ 
হীন শবদেহের প্রলোভন! না-তা হয় না নারায়ণ! লক্ষীকে আমি 
নিয়ে যাবেো!--ন্বর্গের গৌরব খর্ধর কর্বো__-জগতে দারিদ্র্য আর বাঁখ.বো 
না। তবে হা, দিতে পারি দর্পহারি নারায়ণ! দিতে পারি। রক্ত- 


(২৯ ) 


তৃতীয় দৃশ্য |] বামনানবতাক্ 


চক্ষে নয়, কোনে প্রতিদান নিয়ে নয়, কারো আদেশ অনুরোধে নয় ; 
দিতে পারি, যদ্দি তুমি আমার কাছে ভিক্ষা কর। 

নারাষধণ। ভিক্ষা ! 

বলি। হা_ভিক্ষা) তোমার সকল শ্রেষ্টত্বেয় দর্প বিসঞ্জন দিয়ে, 
ভিখারীর দীনতা নিয়ে, মরজগতের ক্ষুদ্র জীবের কাছে ভিক্ষা । 

নাবাষণ। ভিক্ষা! বল কি বলি? তুমি কি এখনও আমায় 
চিন্তে পার নাই? সার! বিশ্ব আমার কৃপাঁভিক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে 
ধাড়িষে আছে, আর আমি ভিক্ষা করবো তোমার কাছে? 

বলি। কেন, লজ্জ। হ'চ্ছে না কি? নিষ্ঠর ! যখন অভাবের তাড়নায় 
ক্ষিপ্ত হযে বিশ্ব সংসার তোমার ককণীর দ্বারে কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়ে 
সারা হয়, তখন তো! নারাষণ সে দৃশ্ত ,বেশ উপভোগ কর! আজ 
লক্ষমীহাঁরা হ/য়ে-_লক্মীছাড়া ভয়ে তুমি একটু কীদ্বে না? স্থপ্টির 
শিখরে অধিষ্ঠিত তুমি, ভিখারীর মর্্বেদন| সব সময ভাল ক'রে বুঝতে 
পার না, তাই এবার একটু বোঝাতে চাঁই। আর জানি এই বিশ্বঁজগৎ 
তোমার দ্বারে ভিখারী, তাই ইচ্ছা হ'চ্ছে দানী! তোমায ভিক্ষা দেওয়ায় 
একটু শিক্ষা দিই । 

নারায়ণ। আমায় শিক্ষা দেবে তুমি? কেন, আমি কি ভিক্ষা 
দিতে জানি না? 

বলি। জান্তে পার, কিন্তু দেওয়া হয় না। অকুষ্ঠিতচিত্তে কৃপণতা 
ত্যাগ করে দেওয়া হয় না--ভিক্ষুকের আকাজ্জার সঙ্গে মিল রেখে দেওয়। 
হয় না। তা যদি হবে, তবে জগতে এত হা-সতাশ কেন? অভাবের এত 
রুক্ষ স্বভাব কেন? দাঁরিপ্র্যের পেষণে কঙ্কালনাঁর লালপার এত জঠোর- 
জ্বালা কেন? দেওয়া হয় না দানী, বুঝি কপণতা ত্যাগ ক'রে এরশর্ধ্যকে 
ধুলিমুষ্টির মত জ্ঞান ক'রে দেওয়া হয় না, ভিক্ষুকের স্থপ্রনার মনের সঙ্গে 


( ২১ ) 


সদ 


বআাক্মম্ন্জ্াাক্ [ গ্রথম অঙ্ক । 


স্কচিত জিহ্বার সামগ্রস্য রেখে দেওয়া হয় নাঃ সবাই তোমার যাঁচক 
জেনে উপষাচক হ'য়ে অধাঁচিতভাবে দেওয়া হয় না। 
নারাঁযণ। তুমি আমায় সেইরূপ ভিক্ষা দেবে বলি? দিতে পাব্বে ? 
বলি। তুমি হৃদয়ের সমন্ত আশা একত্র ক'রে ভিক্ষা! করবে, আর 
আঁমি আমার অজ্জিত সমস্ত ত্যাঁগ তোমার হাতে দিতে পায়ুবো না? 
নারাঁষধ। ভাল দীনদর্পা! তাঁই হবে; যাঁও-_ভিক্ষারদদানের জন্য 
প্রস্তুত হওগে। 
বলি। আমি জিতেছি-আঁমি জিতেছি! নেবে ভিক্ষা নেৰে' 
নারায়ণ? বেশ, তবে ভিক্ষাগ্রহণের মত সজ্জা কর। এস কমল! 
[ লক্ষ্মীসহ প্রস্থান। 
সঙ্গিনীগণ।-_ 
লীত 
ছিঃ-ছি: হেরে গেল রণে শ্যাম। 
ডুবে গেল তোমার ভুবনভগ! নাম ॥ 
কৈ সে শক্তি দাও পরিচয়, 
জান ধরিতে শুধু রমণী মজামো৷ ঠীম। 
তুমি যে ভাগ্য, তুমি বিধাতা, 
তবে বল না বধু বল না তোমার কে হ'লো বাম? 


নারায়ণ। ভিক্ষাগ্রহণের মত সজ্জা করতে বলে গেল। তা বল্তে 
পারে। এ তে! ভিক্ষারীর সজ্জা নয়। তাই তো-_ [চিন্তা করিলেন, 
পরে বলিলেন ] ভিখারী-ভিথারী ! জগৎ্প্রতিপাঁলক হবে তারই স্ষ্ট 
জীবের দ্বারে ভিথাঁরী ! হা, এ লীলায় নৃতনত্ব আছে বটে ! 
[ নিঙ্তান্ত। 


(২২ ) 


দ্বিতীয় অস্ক। 


প্রথন্ম দুম্থ্য 
দৈত্যরাজ-অন্তঃপুর । 


সিংহাসনে লক্ষমী উপবিষ্ট, নিয়ে পূজানিরতা| বিন্ধ্যা, 
উভয় পার্থে দৈত্যরমণীগণ গাহিতেছিল। 


দৈতারমণীগণ । 
গীত । 
কল্যাণ কব কমলালয়া কক্ণায়ত চক্ষে । 

মক্সল কর মাধবপ্রিষ! মেদিনীব প্রতি লক্ষ্যে ॥ 

ধর অঞ্জলি রাতুল পদে, 
হব মা দেগ্য মাতঃ বরদে, 
নাও ম! তাপিতে তুলিয়। তোমাব শীত-শীস্ত কক্ষে । 

বিষাদে তুমি ম! মধুবভাঁষিণী, 
আঁধাবে তুমি ম৷ চপলাহাসিনী, 

প্রকৃতি তুমি ম! পনমাবাধা। পবন পুকষবন্ষে ॥ 

[ সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল । ] 


লক্ষ্মী। মনোঁপাধ পূর্ণ হোক সবাকার। 
সংসার কব গো সুখে 
সিথির সিন্দুর কোলের মাণিক ল”যে। 
[ দৈত্যরমণীগণের প্রস্থান । 


( ২৩ ) 


লাহমন্াালতাল্স [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


লক্ষ্মী । 


বিন্ধ্যা । 


মহারাণী! দানবগৃহিণী ! 

বড় নখে আছি আ'ম তোমার আলষে । 
প্রাতঃ-সন্ধ্য। পাই শ্রীতি-পুজা, 

ভোগ করি কত রসাল নৈবেগ্য ; 
জ্রিলো ক-ঈশ্বরী তুমিঃ কিন্করীর মত 
যত্রবতী সতত তুষিতে মোবে। 

বদিও সংসারে তুমি শ্েষ্ঠা ভাগ্যবতী, 
বলি পতি তব, পুত্র বাণ বীর্ধ্যবাঁন, 
বাধা লক্ষ্মী আমি ভক্তি-পাশে তব পাশে, 
বমণী-জীবনে কামনার কিছু নাই আর" 
তবু ষদি থাকে কোন গুপ্ত অভিলাষ, 
ব্যক্ত কর মহারাণী ! 

অচ্চনার দিব যোগ্য বর । 

জানি স্থবরদে ! 

অঙ্চনা-অধীন! তুমি সর্ধকাল। 

কি বর চাহিব মাগো আর? 
পাইযাছে দাসী ও পরম পদ, 

মধুষয়ী শান্তির ভাগাঁর __ 

সকল সাধের শেষ-- 

সর্ব কামনার চরম সাফল্য । 

তবে জনমিয়! রমণী-জনম, 

জান তো মা। বত দাও বর, 

মিটে না স্বামীর কল্যাণ-কামন! কতু। 
তাই চাই-- 


প্রথম দৃষ্ | ] 


লঙ্ষমী | 


বলি। 


বিন্ধ্যা | 
লঙ্্লী। 


আামনানতাক্র 


যে ভাবে রাখিবে রাখ, যেন পাই 
পাতির মঙ্গল লক্ষ্য কবিতে সতত। 
সাঁধবী তুমি দৈত্যেন্্র-ললনা ! 

বড ভালবাসি আমি তারে স্থলোচনা, 
ত্বামী মঙ্গলে যে বাম! অন্তব প্রাণ 
সর্বস্ব অর্পণ করে। 

আশীর্বাদ করি-- 

পূর্ণ হোক মনোরথ, 

চির আযুক্মতী হও সতী । 

ভোগে ত্যাগে ধ্যানে ধর্মে হইয! সা, 
স্বামীব মঙগণ সীঁধ সর্বকাঁল। 


বলিব প্রবেশ । 


মাষের অঙ্চন। 

যথাঁবিধি হযেছে তো রাণী? 
যথাজ্ঞাঁন পুজিযাঁছি স্বামী ! 
কোন ক্রটি হয়নি বাছনি ! 

পরম বৈষ্ণব তুমি ভক্ত-চুড়ামণি, 
ভক্তিমতী সহ্ধন্মিণী তোমার, 
কিনিষাছ দৌহে বহুদিন গোবে। 
তা না হ'লে 

গোলকবাপিনী বিষুশ্সিষা আমি, 
আমারে বন্দিনী কর শক্তিভূমি রণস্থলে 
সাঙ্গ মোর পুজা? বড় তৃপ্ত আমি; 


( ২৫ ) 


ম্ামনাহতান্প [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


বলি। 


লঙ্মা। 


বলি। 


ধর বৎস প্রসাদ-নিম্মীলা, 

জল পান কর রাণী সহ। [নির্মল দান ] 
মাতৃদত্ প্রপাদ-নির্দাল্য 

থাকুক মুকুট হ'য়ে রাজেন্দ্রের শিরে ; 
কিন্তু মা গোঃ জলপান করিব না আজ । 
সারা জীবনের এক অতৃপ্ক পিপাসা! লে 
ভ্রমে বলি মরুভূমাঝারে, 

মরীচিকা সনে করে খেলা) 

কি হবে ম! ! 

চাঁতকের মত ও বারিবিন্দুতে ? 
সাগরের জল চাই শু কে তার। 
জলধিনন্দিনী ! পার তুমি; 

তার যদি এ সঙ্কটে, 

মিটাও যদি সে তৃষ-_ 

তবেই আহার পান, নতুবা ও 

পদতলে অনশনে দিব ছার প্রাণ । 

কহ প্রাণাধিক ! 

কি হেন বাসনা তব, 

গ্রাণপাতে যাহার সাধন? 

করেছি মনন মা গো! 

দিয়েছে আদরে যবে 

একচ্ছত্র ভ্রিলৌকের, 

করিব মা শেষ সে সাধের 

দান-যজ্ঞে ব্রতী হ/য়ে। 


( ২৬ ) 


গ্রথম দৃশ্য | ] 


লক্ষ্মী । 


বলি। 


লক্ষমী। 
বলি। 


স্বাহ্মননাম্ ভান 


পুবাইব সকলেব সকল বাসনা, 
ঘুচাইব জগতেব দাবিদ্র্য-লা্ন । 
অশ্বমেধ-যজে ব্রতী হবো মা গো। 
দাঁন হবে উপলক্ষ্য তাব। 

অশ্বমেধ। বই ভীষণ ষাগ, 
কাঁপে প্রাণ নাম শুনে তাব। 

ক্ষান্ত হও বাছাধন । 

হয না পুরণ কতু সেষাগের, 

ল1ভ মাত্র কলহ অশান্তি। 
প্রতিদন্্ী হবে বিশ্ব, শত বাহু মেলি 
বাঁখিতে নাবিব আমি | 

কেন হবে বিশ্ব বিবোধী জননী ? 
আশ তে! করিনি আমি 

কোন পদ পেতে, 

কাবো উচ্চে যেতে বাখি না তো সাঁধ ! 
কি অভাব মোৰ? কি বাঞ্ 
কবিব আমি? কার কাছে? 
বাঞ্চাকল্প লতিক! মা তুমি 

হৃদয উদ্যানে মম আত্মাসহকাবে। 
নাহি ম! প্রার্থনা কিছু, 
আকিঞ্চন--মাত্র দান, 

জগতেব বোৌষ ভাব কি গো প্রতিদান ? 
দ্রান? 

দান। 


লামা জাল [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


অভাবহাঁরিণী দয়াময়ী তুমি, 
তোমার অন্কেতে বসি 

কি কাঁধ্য সাঁধিব মা গো আর ! 
প্রাণ ভ'রে দিব দান, 

দু'হাতে বিলাবো৷ ধন, 

দীন দুঃথী মহাজন বাঁছিব না কিছু, 
দিব অকাতরে যে যাহ! চাহিবে। 
এশ্বরয্য বিলায়ে 

জগতের ভোঁগ-তৃষা চাহ মিটাইতে ? 
পারিবে না বৎস! 

উদ্যাপন করিতে এ ব্রত। 
ভশ্মাচ্ছন্ন অগ্রিকণা সম 

এ দানেও রয়েছে আসক্তি চাঁপা ; 
বাড়িবে সুযোগ পেলে, 

মানিবে না বাধা, 

কেন সেধে পড়িৰে বন্ধনে? 

বন্ধন মোচন কর! করুণার্পিণী ! 
কিসের জননী তুমি তবে, 

নারিবে বদি গো মাতা 

নিবাঁরিতে শিশুর ক্রন্দন? 
ভুলায়ো না আর বালক বুঝায়ে। 
অভাঁবের লক্ষ ফণ! করিব দলিত, 
গলিত দারিদ্রয-মুত্তি 

প্রোথিত করিব তলে, 


( ২৮ ) 


প্রগম দৃশ্ত | ] 


বিদ্ধ | 


লক্ষ্মী । 
বিদ্ধ । 


লক্ষী । 


বলি! 


স্বাহ্সমীিভান্র 


দিব জলে বিসর্জন বড় সাঁধ চিতে 
জগতের যা কিছু অপূর্ণ । 

কেন রবে হাহাকার জগৎমাঝারে ? 
কর বাঞ্ছ পূর্ণ পূর্ণানন্মমযী ! 


'নামি কর্মক্ষেত্রে, 


অনুমতি দাও মা শ্রীমতী ! 

দাও বর, দাও মা অভয়, 

বরাভয়দাঁধিনী পদ্মাসনা ! 

পতির বাসন! পূর্ণ কর, 

করুণ।-কটাক্ষে চাও কজ্জলনযন। ! 
তুমিও কি এ প্রস্তাব যোগ্য বল রাণী? 
যোগ্যাযোগ্য বিচাবের অধিকার 
কোথা মা আমার? 

পতির প্রস্তাব অযোগ্য হলেও 

সে যে যোগ্য মম পাশে। 

তাই হোঁক্‌ তবে, 

এত সাধ যখন দৌহার। 

যাও রাজা ! কর অশ্বমেধ; 

দাও দান ইচ্ছামত, 

ধনে-রত্বে ধরিত্রী ভরাও । 

ভাগারে রহিম্থ আমি, 

ন| ফুরাবে জীবনে তোমার,__ 

কিন্তু ক্পূর্ণ_ জানে যজ্ঞেশ্বর | 
সেবকের প্রণাঁম লহ মা যজেশ্বরী ! [ প্রণাম 


(২৯ ) 


বামনা বতাল্প | দ্বিতীয় অঙ্ক । 


লক্মী। সাবধান! চলেছ ত্যাগের পথে, 
লক্ষ্য রেখো আসক্তির প্রতি, 


দাস যেন হয়ো না তাহার। 
[ বলির প্রস্থানোগ্থোঁগ ] 


পুষ্পের প্রবেশ । 
পু্প। টৈ বাবা! তুমি যে বলেহিলে-_-আমার জন্ত পুতুল এনেছ, 
কৈ? 


বলি। [ লক্ষ্মীকে দেখাইযা ] ওই যে মা, তোমার সন্মুখে। 
[ প্রস্থান। 


পুষ্প । এই পুতুল ! বাঁঃ- বেশ মুখখানি তো! বেশ টানা চোখ 
ছুটি তো ! বেশ সরস হাপিটুকু তো ! সবাঁর ভিতর হ'তে কিসের যেন 
গরিমা ফুটে বেরুচ্ছে ! 
লক্ষমী। ইনিই রাজকুমারী? 
বিন্ধ্যা। ই] মা' দাসীকন্যা । 
পুষ্প। ও পুতুল! তা হ'লে ওরকম সাজানো পুতুল হযে সিংহাঁদনে 
বসে শুধু ভোগ খেতে গেলে তো! চল্বে নাঃ আমার সঙ্গে খেল্তে 
হবে; এস! 
বিদ্ধ] । [ শশব্যন্তে] করিস কি--করিস্‌ কি পুষ্প! 
পুষ্প। ভয় নাই মা! এ পুতুল সহজে ভাঙগবার নয়; ভাঙ্গবে, 
যখন তোমাদেব কপাল ভাঙ্গবে । 
গীত 
সাধের প্রভ।ত মোর মিটাবে। পুতুল-খেল। । 
পেয়েছি পৃতুল আজি খুঁজি সার! ছেলেবেল৷ 


চি এ 


দ্বিতীষ দৃশ্য ]। শবাসন্াালভাব 


খেলিতে এসেছি যদি ছাড়ি তবে কেন আর, 

পেয়েছি খেলন! হাতে ভাঙ্জগিব চীতুরী তাঁর; 
দেখিব কেমন সে, কত তার প্রলোভন, 

কামন।-সাঁগরে আমি বাঁধিব ত্যাগের ভেল। ॥ 


[ লক্ষমীকে লইয়া গ্রস্থান। 
বিদ্ধা। জাঁনি না, কোঁনো অপরাধ হবে কি না? মেষেটাঁর লথু- 
গুক জ্ঞান নাই | 


[প্রস্থান। 


চ্হিতীন্ দুশ্শ্য। 
দৈত্যপুরী 
বিরোচন। 


বিবোচন। জিতেছি -জিতেছি বাবা! শুধু আমার বলি একা 
জেতে নাই, ছু" বাপ বেটাতে দু'টো! লড়াযেই জিতেছি। তবে বলির 
যুদ্ধ_-ও যেমন ছেলেমা্ুষ, তেমনি ছেলেমান্ৃধী যুদ্ধ। তবে আমার 
এটাষ বাঁহবার কথা আছে, থাকাও তে। উচিৎ; যেহেতু আমি তার 
বাবা । উ$ঃ--কি তুমুল যুদ্ধ! কি দুদ্ধর্ষ শক্র! কি তাদের লড়াইয়ের 
কাঁদা! ভ্রম-কি ভীষণ জন্ত বাবা ! জয়ন্ত কি তার কাছে? বিচারের 
শেলে তাঁৰ বুক ভেঙ্গে দিষে আঁমাঁর বৈরাগ্য-পৌন্রকে বাঁচিযেছি। মোহ 
--কি ছৃদ্ধর্য স্থষ্টি! অমন সহ্শ্র বভ্রধর ইন্দ্র তার পোষা পায়রা । 
সাধনাব বালি-বাণে তাঁর চোখ কাণা ক'রে আমার বিবেক-পুভ্রকে 


( ৩১ ) 


স্বাহসনান্বজাল [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


আবার খাঁড়া করেছি। কাম--এ আবার কি দোর্দণ ষগুগ্রকৃতি শত্রু 
বাবা । হেরেও হারে না, কাল তে তার কাছে অকাল? তারও 
মাথায় সংযমের গদ। মেরে রক্তারক্তি ক'রে আমার জ্ঞানরূপ বৃদ্ধ পিতায় 
অভয় দ্িয়েছি। আর কি! এখন তো আমি সবটা রাজ্যের রাজ ! 
ওঃ-_-কি লড়াই-ই কর্লুম ! কি জিতটাই জিতলুম ! 


বিশ্বাসের প্রবেশ 


বিশ্বীন। শুনেছ বিরোচনঃ বপি এ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে? 

বিরোচন। তুমিও শুনেছ গুরু, বিরৌচনও সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে? 

বিশ্বান। বল কি বীর! জয়ী হয়েছ? 

বিরোচন। দেখতে পাচ্ছ না আমার সমস্ত হাদয়-রাজ্য জুড়ে আনন্দে 
বিজয়-নিশান তষ্‌ তর ক'রে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে! 

বিশ্বাস । দেখছি; কিন্ত কৈ বিরোচন ! তার নিদর্শন কৈ £ তোমার 
সেই অজেয় সংগ্রামের বিজয়-চিহ্ন কৈ? দেখ লুম, বলি এ দুক্জয়-সং গ্রাষ 
জয় ক'রে জগদারাধ্য। লক্মীকে লাভ করেছে ; তুমি কি করুলে জয়ী? 

বিরোচন। আমি আর কি কর্বো গুরু! বলি এ সমর সমুদ্র মথিত 
ক'রে লাভ করেছে জগদারাধ্যা লক্ষমীকে, আমি সে মহাঁসংগ্রামে সকল 
বিস্তর নীরব ক'রে জাগিয়ে তুলেছি জগদারাধনাঁর অজ্ঞেয় অতুলন| ভক্তিকে 

বিশ্বাস । দেখাও ! 

বিরোচন। মা! মা! 


ধীরে ধীরে ভক্তির আবির্ভাব । 


বিরোচন। এ দেখ গুরু! আধারের ঘন স্তর অঞ্চলে সরিয়ে দিয়ে 
উল্লাসিনী উষার মত কি মধুর ধীর আগমন | 


( ৩২ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য | ] ন্াসলাব্বতাল্স 


বিশ্বাম। সুন্দর ! 

বিরোচন। কি হেমন্ত গ্রকৃতির সুষমাময় গ্রভাত-চিত্র ! 

বিশ্বাস। চমৎকার ! 

বিরোচন। কি অনম্ুভূত মাতৃ মহিমার উজ্জল দৃষ্টান্ত ! 

বিশ্বাম। মধুর ! 

[ ভর্তি আপিয়। বিরোচনের হাত ধরিল। ] 

বিরোচন। দেখ গুরু! বলি তার লন্বাকে বলে অন্গগামিনী করেছে, 
আমায় অধিকৃত আপন! হ'তে হাত বাড়িষে আমাঁষ টেনে নিষে যাচ্ছে। 

বিশ্বাস। তোমাৰ জধই জয, তোমার লাভই লাঁভঃ তোমার বীরত্বই 
ব্যাখ্যার। এ জযে পরাজয নাই, এ লাভে ক্ষতি নাঁঈট, এ বীরত্বে হিংস! 
নাই, কেবল এক অনার্দি অনন্তের অজ্ঞেয তত্ব। 


৷ অন্তর্ধান 
বিরোচন। বলি তার বিজযলন্ধা লক্ষ্মীর পূজা করেছে, আমিও 


তোমার পূজা কর্‌বে মা ! 

ভক্তি। আজও তোমার ভ্রম গেল না বিরোচন! জগতে একজন 
ছাড়া আর কারে! পূজা নাই ! আমার পূজা কর্‌তে হবে না প্রাণাধিক্‌! 
আধাঁষ দিযে তাঁর পুজ! কর। 

বিরোচন। তার পুজা! তিনি বিরাট, আমি ক্ষুদ্র; তিনি মহান্‌, 
আমি তুচ্ছ; তিনি অসীম, আমি সন্কীর্ণ; কি ক'রে তার পুজা করবে৷ মা? 

ভক্তি। বিরাটকে নিজের মত ক্ষুদ্র ক'রে নাঁও, মহাঁন্কে সম্মুখে 
রাখবার মত সঙ্কুচিত কর, অনীমকে গণ্তীর মধ্যে এনে ফেল। পুজা 
কর বিরোচন এই মু্তিরঃ এই সেই মহা-নিরাকারের সাকার কল্পনা । 
[ নারায়ণ-মুত্তি দিলেন। ] 

বিরোচন। সুন্দর নবজলধর শ্যাম মুস্তি। সর্ব কল্পনার চরম উৎকর্ষ! 

( ৩৩ ) 


ব্বা্সন্নণন্বতাল্প ঘিতীয় অঙ্ক |] 


বলমা! কিমন্ত্রে এমুন্তির উপাসনা করবো? কি উপচাঁরে এ বিগ্রহের 
পূজা দেবো? কোন্‌ ধ্যানে এ অচেতনে জাগাবো ? 


গীতকণ্ঠে বিশ্বাসের পুনঃ প্রবেশ । 
বিশ্বাস।-- 


গীত 


জাগাঁবে যদি এ অচেতনে । 
নিজে জাগ তুমি ঘুমের সেবক, নিদ্রিত রাঁখি ইন্দ্রিরগণে ॥ 
ছন্দ স্তোদ্র মুখেও এনে না, বাড়াবে তর্ক বাধাবে গোল, 
এ পুজাব নাই অগ্য মন্্মন্ত্র শুধুই 'হরিবোল', 
কুঞ্চিত জিহবা! করি বিলোল জপ এ মন্ত্র আপন মনে ॥ 


[ অন্তর্ধান। 
ভক্তি। বেশ মন্ত্র! চমৎকার উপচার ! বাহবা ধ্যান! তবে পুজা 
আরম্ত কর বিরোচন। [ অন্তর্ধান। 
তর্কের আবির্ভাব । 
লীত 
তর্ক -- এই ধুঝি ঘটলে! শেষে? 
ঘুরে ঘুরে পুতুলপুজো, বুঝেছি লেগেছে দিশে ॥ 
মীমাংসার আবির্ভাব । 
যীমাংসা ।-- এই তো৷ জীবের ওঠাঁর সিড়ি, 
এতেই যাবে'মোনার দেশে। 
তকী। ওতে আছে ফি? 
মীমাংসা! -- ওডে নাই কি! 


( ৩৪ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] নলাহনাতন্ 
তর্ক।-- পরিপাটা ডেন্কি তোমার মধু ফেলে পাঁথব চোষে ; 
মীম1ংস]।-- এ পাঁথর যে তৈষী বধু জগৎখানার সার রসে ॥ 
[ উভযের অন্তষ্জান। 
বিবোঁচন। আবার সেই মেঘ। এখনও সেই ঘন ঘন বিছ্যচ্ছটা ! 
বুঝি আবার পথ ভোলালে! মা! মা! কৈ তুমি? তোমায় যে 
চোথে দেখতে পাচ্ছি না । বড়'অন্ধকাঁর! যদিও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ 


চমকাঁচ্ছে, কিন্ত বিছাতের ক্ষণিক বিকাশের পরিণাঁমও যে ঘোর অন্ধকার! 
জিজ্ঞাসা করি মা__- 


বিশ্বাসের আবির্ভাব । 


বিশ্বাম। কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো৷ না ভাই ! তর্ক ছাড় বিশ্বাস 
নাও ভক্তির পথে চলে যাও। 

বিরোচন। গুরু! গুরু! তুমি প্রতিনিযতই অন্তরে আছ, তবু 
এগুলো আবার আসে কোথা হ'তে ? 

বিশ্বান। ওগুলোর বাঁসাঁও ধে এখানেই; হাসির পাশেই কান্না, 
প্রশংসার পাশেই দ্বণা, আলোর পাশেই অন্ধকার | 

বিরোচন। ও! না গুরু, আর ওদিকে চোখ দেবো না; আমি 
পুজা শেষ করি ! 


ভক্তির আবির্ভাব । 


ভজি। আর পুঞ্জা প্রযৌজন নাই বিবোঁচন! পুজার তোমার 
উপাস্থদে তুষ্ট হয়েছেন । 
বিরোঁচন। তা হ'লে এইবার আমি বর চাই? 
বিশ্বাস । বর? 
(১৩৫) 


স্রাহসন্নাতান্ দ্বিতীয় অঙ্ক । ] 


বিরোচন। বলি লক্ষ্মীর প্রসাদে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে দাঁন 
করছে, আমারও উপাস্য তুষ্ট, আমিও একটা কিছু কর্বো না গুরু? 

বিশ্বাস। যজ্ঞ করবে? তা কর। তবে ও অশ্বমেধ তোমার তে। 
সাজে না ভাই! যেমন যুন্ধ করলে, সেই রকম বজ্ঞ কর; অশ্ব হতেও 
য! দ্রুতগাঁমী, তুমি তাই ছাড়। 

বিরোচন। অশ্ব হ'তে দ্রুতগামী কে? 

বিশ্বাস । মন; তুমি মশোঁমেধ-যজ্ঞ কর বিরোচন ! 

বিরোচন। ঠিক; তবে গুরু! বলির অশ্ব স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল/ 
ত্রিভুবন ভ্রমণ করছে ; আমি কোন্‌ দিকে অশ্ব ছাড়বো? 

বিশ্বাস। তুমি অশ্ব ছাঁড় এশ্বর্্যের তি দিয়ে, রমণী-বূপের ভিতর 
দিয়ে, জগতের যত আসক্তি-রাঁজ্য কাঁপিয়ে দিয়ে । 

বিরোচন। তারপর? 

বিশ্বাস। তারপর অশ্ব বদি কোথাও ধৃত হয়, যুদ্ধ কর--আসক্তিকে 
জয় ক'রে মনের উদ্ধার কর; তারপর সেই অনাঁসক্ত মন ভগবৎপদে 
উৎসর্গ ক'রে তোমার মনোমেধ-যজ্ঞ সমাধা কর। কোন ভয় নাই, 
আমি এ যজ্ঞের পৌরহিত্য নিলাম । 


ভক্তি। আর বলি দান কর্ছে অর্থ, তুমি জগতে বিতরণ কর 

প্রেম; কোন চিন্ত। নাই, আমি ভাগারে রইলাম । 
[ অন্তর্ধান। 
বিরোচন। তবে উন্ক্ত হও তুমি হৃদয়"ভাঁগার ! জগত বড় দীন; 
বড় কাঙ্গাল। জল তুমি জ্ঞান-যজ্ঞ-বন্ধি, ত্রিতাপ তোমার আহুতি। 
ছোটে! তুমি নৃত্যভঙ্গে মন মত্ত উচচৈঃশ্রবা ! কামবরাঙ্জত্ব বড় গর্ধিত। 
[ গ্রস্থানোগ্যোগ ॥ 

( ৩৬ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্তা। ] বামনা তান 


পুষ্পের প্রবেশ । 

পুষ্প। দাঁদামশাঁয ! 

বিরোচন। স'রে বাস'রে ধা নাতনি! আমার ঘোড়া ছুটেছে। 

পুষ্প। এর্যা! ঘোড়া ছুটেছে কি? কৈঃ 

বিরোচন। বুঝতে পারিস্‌ নাই ? তোর বাবা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করছে 
নাঃ দেখাদেখি আমিও মনোমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছি। আমার সেই 
মন-ঘোড়। জগতের যত লালসার রাজ্য দিয়ে ডঙ্কা মেরে ছুটেছে। 
'স'রে যা ভাই! তোর ও ধ্বজ্াওড়ানে। ঈ্প-রাজ্যখানা দেখলে আগে 
এ দিকেই ধাওয়া! কয্বে, আমি “রুখতে পারবো না। কেন অনর্থক 
একট! কাণ্ড বাধাস্‌? 

পুষ্প। অমন কাঁজও কর়্বেন না দাদীমশায়! এ দিকে ঘেস্তে 
গেলে আপনার ঘোড়া ধর৷ পড় বে। 

বিরোচন। এষে সে ঘোড়া নয় নাতনি ! এ ঘোড়া সদাই শীষ-পা 
তোলে, চাট মাঁরে, কামড়াতে যায়। 

পুষ্প। যে ঘোঁড়াই হোক্‌, বশ ক'রে নেবার আমার চাবুক আছে। 

বিরোচন। এযা! বলিস্কি? 

পুষ্প। হ্যা দাদামশাষ! ছাড়ুননা! আমার ঘোড়ীয় চাপ,বার 
বড় সখ হয়েছে। 

বিরোচন। তা হবে। বৈ কি, সময় তো হয়েছে! তা যা, এদিকে 
আ'র তাকাস্‌ নি ভাই! তোর বাবাকে বলে তোর মনের মত একটা 
নধর রঙ্গিন টাষ্ট, শীগ্গির আনিয়ে দেওয়াবো। 

পুষ্প। ন! দাদামশীয় | আমি সে হাঁত-প।-ওয়াল। ঘোড়া নেবে! না; 
আমি এই রকম এক নিরা কার ঘোঁড়1 চাই,যাক্ক বশ ক'রে অনিন্দ আছে। 

( ৩৭ ) 


ব্বাহ্মন্নান্ভান্ দ্বিতীয় অঙ্ক । ] 


বিরোচন। এ সাঁকারই ও তুফাঁনে পড় লে দিন কতকের মধ্যে গ'লে 
নিরাকার হ'য়ে যাবে দেখতে পাবি) যা এখন, আর ঝঞ্চাট বাঁড়াস্‌ নি। 

পুষ্প। তা অত বিরক্ত হচ্ছেন যখন, যাচ্ছি! তবে-- 

বিরোচন । তবে আবাঁর কি? 

পুষ্প। এলুম আপনার কাছে? নেহাৎ শুধুহাতে ফিরে যাবো ? 
আপনার এ পুতুলটাই দ্িন্‌ ন! ! 

বিরোচন। আচ্ছা মেয়ের পাল্লাষ পড়লুম যেগা! ঘোড়া গেল 
তো পুতুল দাও! সব বিষয়েই ছেলেমি ! দেখ. পুষ্প! এখনও কি 
তোঁর পুতুলখেলার সময় আছে ভাই? 

পু্প। বাঃ! আপনি আমার ঠাঁকুরদাঁদা, আপনি পুতুল খেলছেন, 
আর আমার সময় গেছে? ওমা! এই আমি চল্লুম, মাকে বলিগে _ 
দাদামশায় আমায় গাল দ্দিলেন। [কৃত্রিম অভিমানে করেক পদ 
অগ্রসর হইল। ] 

বিরৌচন। আরে শোন্_শোন্‌; ও নাতনি ! চটিস্‌ কেন? বলি, 
এ পুতুলটী নিষে তুই কি করবি বল্‌ দেখি? 

পুষ্প। বাঁধা আমীয় একটা পুতুল দিয়েছেন, ও পুভুলটি পেলে বেশ 
হয়, তার সঙ্গে বিয়ে দিই। 

বিরোচন। এই কথা! ত| হবে, তাঁর আব কি? 

পুষ্প। হবে নয়? এখনই--এই দণ্ডে। 

বিরোচন। আরে গেল যাঁ! অত ব্যন্ত হ'লে চল্বে কেন? বিষে 
বলে কথা! আমায় পাত্রী দেখতে হবে না? আমার এমন সোনার 
চাদ বর, যা নুয় তাই একটা ক'রে বস্বো ? 

পুষ্প। সে আর দেখতে হবে না দাদামশায় । পাত্রীটা অবিকল 
দিদিমার মত। 

(৩৮ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ট ।] হ্বাহমন্াাশ তাল 
বিরোঁচন। তা হ'লে আর দেখতে হবে না। নিশ্চয়ই সে জগদেক 
হুন্দরী_-অন্ততঃ আমার চক্ষে। যা নাতনি! আঁমার সম্পূর্ণ মত 
আছে, বিয়ের যোগাড় কর্গে | তুই যখনই বল্বি, আমি বর নিয়ে তোর 
কুঙ্জে হাজির হবো । 
পুষ্প। তা হ'লে আমি পণ্ডিতদিকে ডাকিয়ে একট! দিন স্থির ক'রে 
ফেলি গে। 


বিরোচন। (যায! ? কিন্ত পাওনা-থোঁওনা আমি আগে ছাদনাতলার 
বুঝে নেবো ! 


পুশ্প। তার জন্য আট্কাবে ন! দাদামশায়! আপনার তো টুক 
পেট, কতটুকুই বা ক্ষিধে? 


[ নিজ্ঞান্ত। 


ততীম্ত্র দুশ্য। 
কুটার | 

শ্বেতাঙ্গ শন্ম। | 
শ্বেতাঙ্গ । না--এ অন্তায় আর সয় না। আজ ব্রাঙ্ষণীর পিঠের 
চা্নড়। যাঁবে, তার হাড় এক জায়গায় মাস এক জারগায় করবো । ও: 
একি কম অন্যায়! সেই কোন্‌ আমলে একট! ছেলে হয়ে গেছে, 
কেবল বসে ঝসে ভাত মায্ছেন এ পধ্যস্ত আর তার নামটি নাই"! 
কত দান, কত যজ্ঞ হচ্ছে, এক একজন এক এক কাহন ছেলে নিয়ে গিয়ে 

( ৩৯ ) 


আসম্পাব্তভব্ দ্বিতীয় অঙ্ক 1] 


খাচ্ছে--লুটুপাট কষছে -ঘরে আন্ছে। আর আমি একটা অপপগ্ 
নিয়ে কি আর করবো, মনের ছুঃখে তাদের ব্রাঙ্ষণীদের বাহবা দিতে 
দিতে শুধুহাতে ঘরে ফিয়্ছি। দে সব তো যা হোক একরকম সহ 
হয়েছিল, আজ আর রক্ষা নাই। আজ বলি রাজার যজ্ঞ। রাশি 
রাঁশি টাকা, রাশি রাঁশি কাপড়, রাশি রাশি চাল, মুখের কথা কইতে 
না কইতে! ওঃ--এ কি সহাহয়! আমি কি করি গো! একটা 
মাত্র ছুধের বাছা! নিয়ে আমি কোন্‌ দিক্‌ সাম্লাই গো! আমার 
মরণ হয় নাকেন গো! না-আজ আর কোনমতে নিস্তার নাই। 
আজ তার এক দিন কি আমার এক দিন! আজ তাকে হিরণ্যকচ্ছপ 
বধ কর্বো। 


কালিন্দীর প্রবেশ । 

কালিন্দী। বলি, কি হয়েছে গো? বাড়ীর ভেতর ঘোড়ার মত 
অমন শীষ -পা তুলে নাঁচচে! কেন? 

শ্বেতাঙ্গ । | আমার নাচ. পেয়েছে । দেখ লালের মা.! রসিকতা 
রাখ রাগে আমার মাথা বন্বন্‌ ক'রে ঘুরছে । যা বলি শোন; ভাল 
চাও তে! আজ রাত্রির মধ্যে যেথা পাও, অন্ততঃ এক পণ ছেলে এনে 
হাজির কর। 

কাঁলিন্দী। ও মা, ছেলে কোথা পাবো গো? রোজ রোজই তোমার 
সেই এক কথ] ! ছেলে কি গাছের ফল? 

শ্বেতাঙ্গ । গাছের ফল হোক্‌, নদীর জল হোক্‌, চড়ার বালি 
হোক্‌, লোকে পায় কোথা ? 

কালিন্দী। তা যে যেমন দিয়ে এসেছে ! 

শ্বেতাঙ্গ । তুমি ন! দিয়ে এলে কেন? যা৪--এখনও বল্ছি, ঠাঁকুর- 

€ ৪* ) 


তৃতীয় দৃশ্য |] আামন্াম্বক্তান্স 


ঘরে যাও-যা দেবার দাও, ছেলে পণটাক্‌ কিন্তু আজ রাত্রির মধ্যেই 
যোগাঁড় কর! চাইই চাই । 

কাধিন্দী। ওমা! বলেকিগো! মিন্সের মতিচ্ছন্ন ধরেছে না 
কিগো! ঠাঁকুরঘরে যাবো ! ঠাঁকুর তো ঠাকুর--তেত্রিশ কোটী দেবত। 
লাগলেও আজ রাত্রির মধো কেউ দিতে পার্বে না। 

শ্বেতাঙ্গ । আচ্ছা--আজ রাত্রির মধ্যে না পাঁরে, ক' দিনে পারবে? 
কখন নাঁগাদ্‌ পারবে? না হয় দুদিন সবুরই করি; যজ্ঞটা এমন 
কিছু আজই ফুরিয়ে যাচ্ছে ন1 ! 

কালিন্দী। ম্তাকামি কর কেন? ক” দিনে--কখন নাগাদ? ও মা, 
কি ঘেন্না ও গো, ঠাঁকুর দেবতাকে এজন্যে দিয়ে রাখলে আর জঙ্গে 
পাওয়। যায়। 

শ্বেতাঙ্গ । এয! একট! দিন নয়, একট! মাঁস নয়ঃ একটা বছর 
নয়, একটা জন্ম! না-_-আজ একটা কাণ্ড না হ'য়ে যাঁয় না । খুনোখুনী 
হবে! আংঃ--কি কথাই বল্লেন আর কি! আর জন্মে! আর এখন 
আমার কাজ চলে কি ক'রে? 

কালিন্দী। তা আরকি করছি! কোনো রকম করে চাঁলিয়ে নাঁও। 

শ্বেতাঙ্গ । কোনে রকম মানে ? ধাযু-ধোর্‌ ক'রে? ছেলে হাওলাৎ? 
আর তাই বা দিচ্ছে কে? স্বারই তো এই একটা দাও! আর 
দিলেই বা শুধছি কিসে? তোমার তো এ সবেধন রামকান্থ ! 

কালিন্দী। ও আমার একাই এক লক্ষ। বংশ রক্ষে হয়েছে, এই 
ঢের; আবার কেন? 

শ্বেতাজ। বংশ কাকে বলে জান? প্রতি বর্ধার বর্ষার যার দশ 
বিশটা ফৌোড় গজায়, তাকে বলে, ধংশ । তোমার অমন আফোড় বংশ 
নির্বংশ যাক্‌। 


ম্বাঙ্মন্নাকজ্ঞাক্ল [ দ্বিতীয় অন্ক। 


কালিন্ী | ষাঠ! বাঠ! বালাই! বংশ নির্ধংশ হ'তে গেল 
কেন? তুমি যাও না! ও মা, আমার দুধের বাছায় গাল? ওগো 
আমার কি হবে গো? আমার নেকনে কি আছে গো? [ক্রন্দন ] 

শ্বেতাঙ্গ । তোমার নেকনে রক্তারক্তি আছে গৌ,--আঁবাঁর কি 
থাকবে? নাও, এখন কান্নাকাটি রেখে দিয়ে ছেলেটাকে ডেকে দাও। 
লোকের দেখে আর বুঝ ফাটিযে কি ক”চ্ছ! কাজটা তো সার্‌তে 
হবে! তাঁকে নিযেই যা পারি, নিষে আমি । অনেক দুব পথ, 
শীগগির ডেকে দাও ; আঁমি শিখিযে পর়িষে ঠিক ক'রে নিই । 


খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লালের প্রবেশ । 


লাল। [ক্রন্দন-জুরে] মা! মা! আমার পাষে কাটা ফুটেছে। 

কালিন্দী। ওগো, মিন্সের কি কাল-বাক্যি গো! সঙ্গে সঙ্গে বুঝি 
ফলে গেল গে! ! 

শ্বেতা । এই দ? পড়িয়েছে ! আছুরে গোপাল বুঝি বা এখুনি ঝলে 
বসে- আমি পথ চল্তে পারবো না ! 

কালিন্দী। কোথায় কাঁটা ফুটেছে বাঁবা, দেখি ! 

লাল। না মা ! ফুটেছিল, বেরিয়ে গেছে । 

শ্বেতাঙ্গ । ঘাক্‌, রক্ষে পাই । দেখ. লাল! বলি রাজার যজ্ঞ হচ্ছে, 
শুনেছিস্‌ তে? ভোবে উঠে আমাদের ছু, বাপ-বেটাকে যেতে হবে » 
বামুনের ছেলে, কাঁয়দা-টায়দা শিখেছিস্‌ তে। 2 

লাল। আমি যেতে পায়্বো না বাবা! আমার পা দেখ ! 

শ্বেতাঙ্গ । য| ভেবেছি তাই ! এ কেবল আদর দেওয়ার ফল। দেখ 
লালের মা! আজ তুমি নেহাত বাড়াবাড়ি ক'রে তুললে দেখছি ! 

কালিন্দী। ওমা! ছেলের পায়ে কাট! ফুটেছে, তা-_ 
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শ্বেতাঙ্গ । কেন ছেলের পায়ে কাটা ফোটে» দু'দিন সবুর ক'রে' 
যজ্ঞট] সেরে এসে কীঁটা ফুটুলে চল্তো না? এ সবনাই দেওয়া 
নয়? আজ তোমাব মুড দ্বিখণ্ড ! 

কালিন্দী। এই নাও, আমি তাঁর কি কর্বেো ? আমার দোষ কি? 

শ্বেতা । কেন তুমি এমন ছেলে গর্ভে ধর, কাট1 ফোটানোর তাঁল 
বোঝে নাঃ নাও, এখনও বল্ছি-_-ঝাড়-ফুক সেঁক্‌তাপ ক'রে পা 
সাঁরিষে দাও, যজ্জে যেতেই হবে । 

লাল। আমি কিছুতেই যাবো না, আমার পায়ে বেদনা! । 

শ্বেতাঙ্গ । দেখ-_ দেখ, বাঁুমের ঘরে মুখ্য দেখ একবার! আমরাও 
তো বাঁবাধ ছেলে ছিলুম বাপু! কাটাফোটা তে কাটাঁফে।টা! একটা পা 
কোন্‌ দ্রকে উড়ে গেলেও নেমতন্ন বাদ দিই নাই। 

লাল। সে যাই বল বাঁবা, আমি কিছুতেই যাঁবো না। 

শ্বেতাঙ্গ। আরে বাবা, বামুনের ঘরের ছেলে, ওরকম একগু য়েমি 
করলে কি চলে? ঝুড়ি ঝুডি লুচি. পাহাড পাহাড় সন্দেশ, পুকুর 
পুকুর ক্ষীর । 

লাল। নিষে এস না বাবা আমার জন্যে, আমি ঘরে বসেই খাবো ! 

শ্বেতাঙ্গ । ব্যাটার ছেলের এদিকে আবদাঁরট। দেখ একবার! আমি 
বাড়ী বযে এনে দেবে, উনি বসে বসে গিল্বেন ! 

লাল। তবে আমি খাবোও না-যাঁবোও না, এই খেল্তে চন্তুম। 

ছুটিতে ছুটিতে গ্রস্থান । 

শ্বেতা। দেখ--দেখ, ব্যাটার ছেলের কাজের বেলায় কাঁটা ফুটেছে, 
আর দৌড়নোর রকমটা দেখ একবার ! 

কালিন্দী। ওর! ছেলের জাত, ওদিকে কি ওরকম করুলে যায়? 
বুঝিয়ে সুছিয়ে নিয়ে যেতে হয়। | 
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শ্বেতাঙ্গ । বুঝোঁও- শীগগির বুঝোও) যা ক'রে পার, বুঝিয়ে ঠিকৃ 
কর, নইলে আর রক্ষ! নাই ! তোমার লাঁলকে লালে লাল ক'রে ছাড়বো! 
তোমার আদর দেওয়া ঝা1টাষ ঝাঁড বো--ঘরের মট্কায় আগুন 
দেবো । [ প্রশ্থান। 

কালিন্দী। কি দুন্থুখোর পাল্লায় পড়েছি ! হাড়ে হাড়ে জালালে ! 
মাই দেখি, ছেলেটা আবার কোন্‌ দিকে গেল ! 


| গ্রস্থান। 


চতুথ দুম্খা। 
দৈত্যরাঁজ-সভা । 


সিংহাসনে বলি ; পৃথক্‌ পৃথক্‌ আসনে প্রহ্লাদ, 
বাণ, ময়, দেত্যগণ ও ব্রাঙ্মণগণ আসীন । 


বলি। বীরবর মঘ! বাখানি তোমাঁষ ; 

দান-কাধ্যে অতীব সুদক্ষ তব অনুচরগণ। 

জানি তুমি স্থবিশ্বাসী কর্তব্যসেবক, 

তাই তব করে স'পিয়াছি হেন গুরু ভার। 

বলিবার কিছু নাই তোমারে ধীমান, 

তবু সাবাধান ! সর্ব শ্রম 

সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ বিন্দুমাত্র ক্রটি হ'লে । 

ধন, রত অন্ধ, বস্ত্র 

আসন, তৈজস, ভূমি, যে ষাঁগ৷ চাহছিবে, 
(৪৪ ) 


তুর্থ দৃশ্য । ] সামনা শতান্স 


বাছিবে ন! পাত্রপাত্র-- 
দিবে দান অকাতরে 3 মুখের বিরু।ত 
আভাসেও যেন দেখা নাহি যায়। 
আর এক কথা-_- 
যজ্ঞ-অশ্ব ছাঁড় পুনরায় ; আবার 
ঘোষবাঁদকগণে পাঠাও পশ্চাতে তার । 
নগর, প্রান্তর, পল্লী, বন-উপবন, 
পর্বতকন্দর, প্রকাশ্ গ্রচ্ছুন্ন সর্বর স্থানে 
যেন তারা বলির যজ্জের কথা 
উচ্চকণ্ে বিজ্ঞাপিত ক”রে 
দান গ্রহণের তরে পুনঃ পুনঃ 
আবাহুন করে। যাঁও তুনি ! 
| মযের প্রস্থান। 
প্রহলাদ তোমায় দেখে আমার বড় ভয় হ"চ্ছে বলি! 
বলি। কেন পিতামহ ? 
গ্রহলাদ । এ দানে ক্রমশঃই তোমার একট! মত্তত। আম্ছে দেখ.ছি। 
তোমার নিষ্কলঙ্ক উজ্জল ললাটে আসক্তির কালিম! টের পাচ্ছি। তোমার, 
অন্রাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে যেন একটা দর্পের ক্ষীতি অনুভব কর্ছি। 
বড় ভয় হচ্ছে রাজ। ! 
বলি। কোন তয় নাই পিতামহ! এ যদি মহ্তা হয় এ বড় 
মধুর মত্ত; এ যদ্দি আসক্তি হয়, এই আসক্কিই নিবৃত্তির সোপান; 
এ যদি দর্প হয়, তা হলে এ দর্প চুর্ণ কষ্‌তে সেই দর্পহারীকে 
অবতীর্ণ হতে হবে। 
প্রহলাদ। নাবলি! এর পরিণাম আমার বেশ শুভ বলে বোধ 
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হচ্ছে ন] ভাই! তোমার মুখ দেখে আমার বুক কেঁপে উঠছে ! তোমার 
এই অস্বাভাবিক দানে আমার প্রাণে প্রকুল্লতা আম্ছে না, অজ্ঞাত 
অশুভ কল্পনায় তাঁকে কাঁদিয়ে দিচ্ছে! এতটা ম্বে ঘটবে, তা আমি 
ভাবতে পারি নাই, তা হলে যজ্ঞে ব্রতী হবার পূর্বেই তোমায় বাধা 
দিতাম। এখনও সাবধান হও, এ পথ হ'তে ফের--এ যজ্ঞের এই- 
থাঁনেই শেষ কর। 

বলি। আর তা! হয় ন। পিতামহ! বহুদূরে এসে পড়েছি। 


শশব্যস্ত শুক্রাচাধ্যের প্রবেশ । 

গুক্রাচার্য্য । বলি--বলি ! একটা বড গুরুতর সংবাদ নিযে আস্ছি। 

বলি। কি সংবাদ গুরুদেব ? 

গুক্রাচার্যয। দেবমাতা অদ্দিতি গর্ভবতী; আর প্রসবকাঁল উত্তীর্ণ, 
তবু সে প্রসব হতে পার্ছে না। কাবণ জানলুম, তার গর্ভস্থ সম্তানের 
ভার পৃথিবী সহ কব্তে পারবে না; গ্রদবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রলয হবে। 
তবে সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময যদি কেউ পৃথিবীর ভার ধারণ করতে 
পারে, তা হ'লে আর কোনে আশঙ্ক নাই ; তাই অদিতি লোক খুঁজছে। 
বর্গ, মন্ত্যঃ পাঁতাল সকল স্থান অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু এ অসম- 
সাহসিকতা হাত দিতে কেউ স্বীকার করে নাই; এইবার দে তোমার 
কাছে আস্ছে। তোমার শক্তি আছে, কিন্তু সাবধান! কদাঁচ তাঁকে এ 
ভিক্ষা দিও না । পর্বনাশ হবে _ দেত্যবংশ ছারখার যাঁবে। [প্রস্থানোগ্যত ] 

বলি। গুরু! 

শুক্রাচাঁধ্য । [ফিরিয়া ] সাবধান ! | পুনঃ গ্রস্থানোগ্ত ] 

বলি। আমি যে দ্াানংব্রতে ব্রতী গুরু ! 

শুক্রাচার্য । তবু সাবধান ! [ গ্রস্থান। 


(৪৬ ) 


চতুর্থ দৃশ্য । ] াহমনানহভাল্স 


গ্রহলাদ। বলি! বলি! বুঝতে তে! পাঁর্ছো ভাই ! এখনও নিরস্ত 
হও | 

বলি। তা হয় না পিতামহ? আমার দান-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রাখতে 
পার্বো না। আমার পার্থিব স্বার্থের দিকে চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রে 
প্রার্থীকে বিমুখ করতে পায়্‌বো না। এস প্রার্থ,--এস দানপ্রত্যাশী! 
বলির দান গ্রহণ কৰে তাঁকে ধন্য কর। 


অদিতির প্রবেশ | 

অদ্দিতি। তোমার জয় হোক বস বলি ! 

বলি। অধাঁচিত মাতৃ-আ শীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম ম| ! 

অদ্দিতি। সন্তানের মত গ্রহণ করলে বটে, কিন্তু আজিকার এ 
আশীর্বাদটা ঠিক মাতৃ-আঁশীর্ববাদের মত নয় বাব! আজ এ একটা 
বিনিময় চাঁয়। 

বলি। বিনিময়? না মাঃ সন্তানের কাছে মায়ের প্রার্থনা যে 
বিনিময় নয, সেও একপ্রকার অন্ধ গ্রহ»-সকলের ভাগ্যে তা ঘটে. না। 

অদ্দিতি। বলি! তুমি দরিতিবংশধর, না তোমার উৎপত্তি আমারই 
মন্থর রক্তবিদ্দু হ'তে ? 

বলি। না মা, আমি দিতিবংশধর, তুমি আমার বিমাতা। ত৷ যদি 
না হবে, তবে আমি বর্তমান থাকৃতে আমার ম৷ একটু সাহায্য ভিক্ষার 
জন্ত জগতের দ্বারস্থ কেন? বিমাঁতা আবার কিসে দেখায় মা? 

অদিতি। পাগল ছেলে! আমি কি সেইজন্ত আমিনাই? না 
বাবা! আমি আমি নাই--আমার প্রার্থনাটা বডই সমস্যার কি না! 
তুমি কল্পতরু--দান-ব্রতে ব্রতীঃ তাই ভয় হলো, যদি পূর্ণ করতে না 
পার তোমার ব্রতভঙ্গ হবে যে বাবা! 

(৪৭ ) 


ন্রাঙ্মনান্ তাল দ্বিতীয় অঙ্ক । ] 


বলি। ক্ষমা কর মা! অভিমানে আঁমি অন্ধ হযে পড়েছিলাম । 
যাও মা, আশ্রমে যাও- নিশ্চিন্ত হ'যে যাও)-আমি ধরা-ধারণের-_ 


লন্ষ্মীর প্রবেশ । 


লক্ষমী। ভার নিষো না বলি ! 

বলি। কফেনম!? 

লক্ষ্মী । এর ভিতর ভীষণ রহস্য ! 

বলি। ভিতবে যা আছে--আছে, অত দেখবাঁর কি দরকার মা? 

লক্মী। কি বল্ছে। তুমি পাগলের মত নিজের সর্বনাশের দিকে 
লক্ষ্য না ক'রে? 

বলি। তা ব'লে আমি ব্রতভঙ্গ করবো মা? তুমি কি বল্ছে। 
পাঁগলিনীর মত ? 

লক্ষী । আমি যা বল্ছিঃ ঠিক বলছি; দৈত্যবংশের মলের জন্য 
বল্ছি--ঠিক মাঁয়ের মতই বল্ছি। 

বলি। মাষের মত যে বল্ছো, এট! ঠিক; তবে কি না? ওটা 
তোমার সাধারণের মায়ের মত বলা হচ্ছে, ঠিক বলির মায়ের মত 
বলা হয় নাই। 

লঙ্গ্মী। বুঝেছি বলি! এ আমার অরণ্যে রোদন। তোমায় ঝড় 
ভালবাসি, তাই আমার এত ব্যাকুলতা । শেষ কথা ব'লে যাই, তারপর 
যা কর্তব্য হয় কর। বলি! তোমার দর্প চূর্ণ কর্‌তে, দর্পহা'রী নারায়ণ 
অংশরূপে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। [ প্রস্থানোগ্যোগ 7 

অদিতি। মা! মা! একি সত্য? 

লক্ষমী। তা! নইলে পৃথিবী কাপে আর কার ভার নিতে মা? 

[ প্রন্থান। 
(৪৮ ) 


চতুথ দৃশ্ট |] লামনাবভান্ 


অদ্দিতি। বলির দর্প চূর্ণ কর্‌তে "মামার গর্ভে নারাধণ? পুন্রের 
সর্বনাশ কর্তে মাঞজের আশ্রযে কাল? বলি! বলি! এ কথা আমি 
স্বপ্নেও জানতুম না বাবা ! 

বলি। জান্লেই বাকি কর্তে মা? 

অদ্দিতি। কি কর্তূম? এরূপভাঁবে পৃথিবী ভ্রমণ কর়তুম না, 
নিজেই এব একটা বিহিত কর্তুম ;) আর কব্বোও তাই। বলি! 
আর তোমায পৃথিবার ভার ধর্তে হবে না বাবা! আর আমি ও 
পথে যাবো নামা হ'যে এ কলঙ্ক নেবো না-_পুভ্রের জন্য পুক্রঘাতিনী 
হবো না। 

বলি। কি করবে মা? গতস্থ শিশুকে নষ্ট কর্ৰে? 

অদিতি । না বাবা! নারায়ণ না হ'লেও তোর! আমার যে বস্ত, 
সেও যে তাই! নষ্ট করতে পারবো না, তবে একট! কাঁজ কব্তে 
পারবো । আঁমি পরম যোগী কশ্যপেব সহ্ধর্ষিণী, তাঁর চরণ সেবা কবে 
আমার দেহেও কিছু কিছু যোগশক্তির সঞ্চার হযেছে; আমি সেই বলে 
গর্ভস্থ শিশুকে আজীবন এই ভাবেই রেখে দেবে, আর তাকে এ জন্মে 
ভূমিষ্ট হ'তে দেবো না। [গ্রস্থানোগ্যোগ ] 


অনুহাদের প্রবেশ। 


অন্্হারদদ। তোমার গভে নারাযণ আছে না দেখমাতা ? আম 
একবার নাঁরাণ দেখ বে|_-[ অদ্দিতির উদ্রে পরাঁঘাত | কৈ নারাষণ-_ 
| পদাঘাত ] কোথ নারাষণ ? 
.. প্রহলাদ। দাদা! দাদা! অগ্ুহাদকে ধরিষা ফেলিলেন। । 
অদিতি । ওঃ! [ মুচ্ছিত হুইযা পড়িলেন। ] 
[ বলি ক্ষিগ্রহত্ডে অদ্দিতিকে ধরিয! শুক্ধাঁষ প্রবৃত্ত হইলেন । ] 
৪ (৪৯ ) 


আাঁজআন্না ভাব [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 
পরিচারিকাসহ দ্রুতপদে বিন্ধ্যার প্রবেশ । 


বিশ্ব্যা। মা! মা! কি সর্বনাশ! 
[ বিন্ধ্য অদ্দিতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া! বসিলেন ও পরিচারিকাকে 
জল আনিতে ইঙ্গিত করিলে পরিচারিক! দ্রুতপদে চলিয়া 
গিয়। জল লইয়া আসিয়! বিন্ধ্যার হাঁতে তৃঙ্গার দিল 

বলি। বিন্ধ্যা! জল দাও- | বিন্ধাঁর হাত হইতে ভূঙ্গাঁর লইয়া 
অদ্দিতির মুখে চোঁথে জল ছিটাইতে লাগিলেন। ] বিন্ধ্যা! বাঁতাঁস কর 
_বাতান কর। [ উভয়ে শুশ্রষা করিতে লাগিলেন। 7 

বাণ। [রোযষকষায়িত নেত্রে] জ্যেষ্ঠতাত ! 


বলি। [বাঁধা দিয়া] এখন সে সময় নয় বাণ! এখন তোরা 
সবাই মিলে আমার মায়ের শুশ্রাধা কর্‌- আমার মাঁকে বাঁচা আমায় 
এ কলঙ্ক হতে রক্ষা কয়ু। 

অদিতি । [ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়! ] না বাবা! আর আমার শুশ্বধা 
কর্‌তে হবে না, আমি সুস্থ হযেছি। আমার কি হযেছিল_-তোবরা 
সবাই মিলে আমায় ঘিরে বসে মরা কানা কাঁদছিস? এরকম আমার 
হয়ে থাকে। এ কে? বৌমা! আমার জন্য তুমিও এখানে এসেছ 
মা | ছিঃ-ছিংছিঃং। যাঁও মা, অন্তঃপুরে যাঁও। বলি! মাথা হেট 
ক”রে কেন বাবা? কলঙ্কের ভয়ে? কলঙ্ক কিসের? ওরে, মায়ের 
বুকে লাঁখি মার ছেলের ব্বভাবসিদ্ধ; জগতশুদ্ধ এক হ'লেও মা কখনও 
ছেলের কলঙ্ক দেখে না; বরং যে ছেলে যত দুরন্ত, মায়ের তার উপর 
তত টান। বলি! চল্লুম বাবা! বেঁচে থাক, সৃষ্টির ললাঁটে তোমার 
নাম উজ্জল অক্ষরে লেখা থাক্‌। অনুহাদ! বাবা! এর জন্য তুমি 
কিছুমাবধ অনুতাপ করো না, তোমার মঙ্গল হোক্‌। [গ্রস্থানোগ্যোগ ] 

( €* ) 


চতুর্ণ দৃশ্ঠা। ] াসনলাবভাল 


বিদ্ধা । কোথা যাঁবে মা? অন্তঃপুরে চল, তোমার শুশ্বষা ক'রে 
আমার আশ। মেটে নাই । 

অদ্দিতি। খুব হয়েছে মা ! খুব হয়েছে; তুমি মা আমার সাক্ষাৎ 
জগন্ধাত্রী। তোঁমাব পুত্র দীর্ঘজীবি ভোঁক্‌, তোমার পি'খির সিন্দুর অক্ষয় 
হোঁক্‌। ঘাঁও মা! আমি আর অন্তঃপুরে যাবে৷ না, আমার শরীর বড় 
অবসন্ন। 

বলি। বাঁণ! শীঘ্র রথ গ্রস্ত করে দাও গে। রাণী! তুমি 
মায়েব সঙ্গে আশ্রম পর্যন্ত যাও । 

[ অদ্দিতিসহ বাণ, বিন্ধ্য। ও পরিচারিকার প্রস্থান। 

বলি। [ অন্ুহাদের প্রতি] পিতাঁমহ ! আমার ছুর্ভাগ্য ষে এখনও 
আপনাকে পিতামহ ঝলে সম্বোধন করতে হ'চ্ছে। 

অনুহ্াদ। না করলেই তো পার! 

বলি। যাক, আজ আপনাকে রাজদণ্ড নিতে হবে। 

অনুহাদ। কি অপরাধে আমায় রাঁজদণ্ড নিতে হবে রাজা ? 

বলি। কি অপরাধে? আশ্চর্য ৷ 

অগহাদ। তাতে আর আশ্ধ্য কি? তুমি যেটায় অপরাধ কলে 
ভাবছো, আমি দেখছি আমার তাতে কোন অন্তায় নাই। 

ৰলি। পিতামহ! আপনি অনেক পাপ করেছেন, কিন্তু তাঁতে 
'আপনার ক্ষমতার তত পরিচষ নাই ; আপনার সেরা ক্ষমতা! এই, অন্ঠায় 
ক'রেও নিজের মনকে স্তাঁয় ঝলে বুঝিয়ে ফেল্তে পারেন । 

অনুহাদ। আমি কি অন্যায় করেছি রাঁজা? নারায়ণ দর্শন করতে 
লোকে কত কি ক'রে, আমিও না হয় সেই রকম একটা করেছি-- 
এই তো? 

বলি। নারাঁয়ণ-দর্শন ? 

(৫১ ) 


্লামসন্াাহভাল্ [ দ্বিতীয় অস্ক।' 


অনুহাদ। হাঁ রাজা, নারায়ণ-দর্শন ! পিতৃহস্তার সাক্ষাৎ--আমার' 
জন্মব্যাপী উদ্দেশ । 

বলি। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্বার তো অনেক পথ প+ড়ে রয়েছে, 
দেবমাতার প্রতি এ নিগ্রহ কেন? 

অনুহীদ। শুন্লাম, তাঁর গর্ভে নারায়ণ আছে--তাই । 

বলি। তাঁই আপনি তাঁর গর্ভে পদীঘাত করলেন? ওঃ, আপনার 
ধারণা--এই পৈশাচিক উপাষে ব্রঙ্গ-সাক্ষাৎকার লাভ করবেন? 

অনুহাদ। নিশ্য। জগতের কত মহাপুরুষ অমংখ্য উপায়ের আবি- 
ফার ক'রে চির-ম্মরণীয় হয়ে গেছেন; হিংসা হলো আমি কি স্য্টির 
কেউ নই? তাই গ্রতিভিংসার প্রস্তর দিয়ে প্রতিজ্ঞার গীঁথনি ক'রে 
শক্তির দক্ষতাঁয় এই অভিনব পথের আবিষ্কার করেছি তোমার এ ব্রহ্গ- 
সাক্ষাৎ্কারেরই জণ্ত-_নিজের একটি কল্পান্তস্থাধী কীন্তি রাখবার জন্য । 

বলি। এই পথে ব্রঙ্গসাক্ষাৎ্ৎ? এ বিশ্বাস আপনাকে কে দিলে 
পিতাঁমহ? 

অনুহাদ। আমাব পিতা দিয়ে গেছেন, আর কে দেবেন! কার 
কথাই বা! আমি নিই? বলি! স্তম্তমধ্যে নারায়ণ আঁছে শুনে আমার 
পিতা মুষ্ট্যাথাত করেছিলেন, তন্দণ্ডেই নারাঁয়ণের আবিরাঁব হঝেছিল ; 
আর গর্ভমধ্যে নারায়ণ আছে জেনে ভার পুত্র পদ্াঘাত করলে, নারায়ণ 
থাঁকলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেরিযে আস্তে ভ'তো না? 

বলি। ও-_বুঝেছি পিতামহ ! আপনার নারায়ণ দর্শনের বড় সাধ, 
বড় আকাজ্কা, কিন্ত দেখছি সে সাধ আপনার ইহলোকে পূর্ণ হবার 
নয়, আঁপনাঁকে পরলোক যেতে হবে। লোকে পুত্র পৌন্রের কামনা 
করে সেই ছুগম পথে সাহায্য কর্বার জন্ত ;) আমি আপনাকে পর- 
লোকে পাঠাবে পিতামহ ! মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হোন্‌। 

( ৫২ ) 


চতুর্থ দৃহ্য। | ল্রামম্নাবভাক্র 


অনুহাদ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র মৃত্যুর জন্য কখনও অপ্রস্তত নয়। 
এই আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি, যা কর্বে কর। 

বলি। উত্তম ! [ভন্ত ধরিলেন। ] 

প্রহলাদ। বলি! বলি! 

অন্হাদ। প্রহলাদ! আমি আমর নৃত্যু দণ্ডে বিন্দুমাত্র কাতর নই ) 
কিন্তু তুমি হিরণ্যকশিপুর পুভ্র-আমার ভাই, তুমি একটা অপগণ্ড 
বাণকের সন্মথে আমারই প্রাণভিক্ষার জন্য কাতরত! জানাঁচ্ছ, এ দৃশ্য 
আমি দেখতে পারছি না ভাই ! 

প্রহলাদ। দাদা! 

অনুহাদ। চুপ, ! সৃষ্টির ওলোট্-পাঁলোটে আমার কিছু করতে পারে 
না, কেবল তোমার ছল্ছল্‌ একটি দৃষ্টিতে আম।য় টলিয়ে দেয় ; তুমি 
স্থির হও। এস বলি! এই আমি মাথা উচু করে দাড়িয়েছি, যা 
কর্বে কর। 

বলি। পিতামহ! আমার হাতে আপনার এ দশা, এ আশ্চর্ধ্য-_- 
প্রকৃতির সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ--এ কারও কল্পনায় আসে না; কিন্তু কি 
করুবো-উপাষ নাই! এঘ্ধ পর আপনার স্মতি-ছবির পদতলে দু'বেলা 
অশ্রু ঢেলে পূজা কর্‌রো৷ । এখন এই কর্তব্য_[ ভঙ্লনিক্ষেপে উদ্যত ] 


দ্রুতপদে ভয়ত্রযস্ত। পৃথিবীর প্রবেশ । 


পৃথিবী। রক্ষা কর রাঁজা! রক্ষা কর! অদ্দিতিব প্রদবকাল 
উপস্থিত। আমি পৃথিবী-বড় বিপন্না, আমার রক্ষা কর! 
বলি। প্রসবকাঁল উপস্থিত? 
পৃথিবী। ইা রাজা! আমারই জন্ত সে এতদিন গর্ভস্থ শিশুকে 
ভূমিষ্ট হতে দেয় নাই- যৌগবলে ধারণ ক'রে রেখেছিল, কিন্তু পদাহত। 
( ৫৩ ) 


শ্রাহ্মম্মান্ভান্ত্র [ন্থিতীয় অঙ্ক ৷" 


হ'য়ে আর তার সে শক্তি নাই। রক্ষা কর রাগ রক্ষা কর আমায়, 
নতুবা গ্রলয় হয়। 
বলি। নিভয! আমি তোমায় ধয়ূবো পৃথিবী! আমার শক্তিতে 
নয়, সেই সর্ধশক্তিমানের ইচ্ছায় তুমি অনন্তমনে তার ধ্যান কর। 
পিতামহ! আমর! আত্মনির্ভরশীল দৈত্যজাতি--নিরক্ত্র শক্রর হাতে অস্ত্র 
দিয়ে যুদ্ধ করি আর আমারই জন্য ভুভারহারী ভূতলে নাম্ছেন, তার 
একটা বাঁধা সরিষে দেবো না? যাও পৃথিবী । আমার এই উদ্যত তন্ত্র 
আজ তোমার রক্ষার্থে ই নিয়োজিত হোক ' | ভঙ্লত্যাগ ] 
[ শরাগ্রভাঁগে পৃথিবী শৃন্যে উঠিতেছিল ; অন্তরীক্ষ হইতে 
সগ্ধ প্রন্তত শিশুকোপে মায়ার আবিভীব । শুন্টে 
তুন্দুভিধবনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। ] 
মাঘা। ধর পৃথিবী । আজ তোমাঁধ এক অমূল্য রত্ব উপভার দিলাম । 
[ পৃথিবীর ক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ । ] 
নেপথ্যে বিশ্ববাসী গাহিল। 
বিশ্ববাসী ।-- 
লীতি। 
তব চরণ প্রান্তে ত্রিবেণী তীর্থ মুক্ত জগৎ করিয়। সান । 
অমুত তব-নাম অনভ্ত সে অমর যে করেছে পান ॥ 
বক্ষে তোমার জগতলক্ষ্য পরম৷ প্রকৃতি হলাদিনী, 
বাহুতে শক্তি, কে বেদ, রসনায় বীণাবাদিনী, 


বদনে বিশ্ব, নাস।য় বাঁবু, অধরে তৃপ্তি ললাটে আঘু:, 
শক্ষে তোমার চন্দ্র কযা, শাস্তি তোঙ্গাতে হে ভগবন। 


| নি্ষাস্ত ।' 


তৃতীয় অঙ্ক 


ঞপ্র্থছ্ম নুস্্য। 
গ্রাম্য পথ । 


নারদ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল 
নারদ ।-- 


লীত। 
চল বামন-বপ দর্শনে । 
চল চঞ্চলপদে চরণপ্রান্তে চিন্ত-তুলসী বষণে। 
হাদয়েব প্রাতি পরছে গবতে শ্রীতির পৃ্প ফুটায়ে নাও, 
তৃষিত মর'ভু-শুক্ষ নয়নে জাহ্বীবেগে ছুটায়ে দাও _ 
ধৰ করে সেবা-চন্দন, বল জয় জগবন্দন, 
চল নিত্য বিন্মরি চিদানন্দ চিন্তা কর্ষণে ॥ 


ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ । 


[ প্রস্থান 


কষেকজন ব্রাহ্মণ । চল--চল, বেল! হ'য়ে গেল অনেক, চল --চল ! 
অপর ব্যক্তি! একটু আস্তে চল না ভাই, আমিও তো যাবো! 


[ খোড়াইতে খেড়াইতে যাইতেছিল। ] 


অন্য ব্প্চি! [তোতলার স্বরে ] তা-তা--ই--ই-বটে ! এ-- 
এ-_এ ত তা--তা-ড়া-তাঁড়িটা কেন হে? নে-নে-মন--তন 


তে!--তো--মার গি--গি-_ইযে পা--পা--পালিয়ে যাচ্ছে না ! 


( €৫ ) 


ব্রাসনান্তাল্ত [ তৃতীয় অঙ্ক ] 


সকলে । চল-_চল! 
[ দানসামগ্রী তৈজলাদি মোট মন্তকে হাঁশাইতে হাপাইতে শ্বেতাজ 
শর্মা উপস্থিত হইল। ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে কাতর দেখিয়া 
তাহাব মোট নামাইয1! লইল, শ্বেতা বমিয়৷ পড়িল; 
ব্রা্মণগণ তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল । ] 

শ্বেতাঙ্গ । [ একটু সুস্থ হইয! ] তোমবা দেশশুদ্ধ, লৌক এ ভর দুপুরে 
কোথায ছুটোছুটি করূছে! হে? ব্যাপাৰ কি? 

১ম ব্রার্গ। আরে বাঃ । শোন নাই? কশ্ঠপেব ছেলে উপনয়ন, 
আমর! নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি ভে। 

শ্বেতা । এর্যা-বল কি? উপনযন ? নিমন্ত্রণ ! [ উঠিয়া দীডাইল ] 

২য় ব্রাহ্মণ । কেন, তোমার নিমন্ত্রণ হয নাঁই বুঝি? 

শ্বেতাঙ্গ । একশোবাব হযেছে ; কশ্ঠপেব ছেলেৰ উপনযন যখন, তখন 
আমার নিমন্ত্রণ হ'যেইছে। তাঁব সঙ্গে আমাঁব চিবকেলে আলাপ, ও 
না হলেও হযেছে । 

১ম ব্রাঙ্মণ। না ভলেও হয়েছে, কি রকম? 

শ্বেতাঙ্গ । কিরকম নয? লোকমাত্রেই ভূল্-চুক আছে ;তা ব'লে 
সেআমাব বন্ধু লোক, আমি সেইটে ধবে ঝ»সে থাকবো? নিজে হতে 
গিষে তার ভুলট! সংশোধন ক'রে দেবো না? তবে আর মানুষ কি? 

২্য ব্রাহ্ষণ। কশ্ঠপের সঙ্গে তোমার এতটা বন্ধুত্ব কিসে হলো! হে? 

শ্বেতাঙ্গ । ওহে, ভযেছে--হযেছে ; সে অনেক কথা--অনেক কথা ! 

১ম ব্রাঙ্গণ । একটু আভাসেই বলনা! 

শ্বেতাঙ্গ । বল্বো_ চল -চল; কিসে বন্ধুত্ব হলো? চল-_চল-_- 

২য় ব্রাহ্ণ। বলই না! ভে! 

শ্বেতাঙ্গ! কিসে বন্ধুত্ব হ'লো--বল্বো ? চল--চল, বেলা হযেছে । 


( ৫৬ ) 


প্রথম দৃশ্ঠ |] শ্লাম্মম্নীমতাল্প 


“ম ব্রাহ্মণ । এমন কিছু বেলা হয় নাই, বলই না ? 

শ্বেতাঙ্গ । কিসে বন্ধুত হ'লো--এয। ? 

ব্য ব্রাহ্মণ । হ-হা, বল না! 

শ্বেতাঙ্গ । এঃ, তুমি তো বড ছেঁড়া লোক দেখছি হে! কথার 
জের্‌ মারৃতে চাও না। আমি বিনা নিমন্ত্রণেও যেতে রাজী; তোমার 
মার কোন কথ! আছে? 

২য ব্রাহ্মণ । না-_না, চট কেন? তাই বলছিলাম ; তবে-_ 

শ্বেতাঙ্গ । তবে? তবে আবাব কি? 

১ম ব্রাহ্মণ । ভবে শুন্ছি না কিঃ এই উপনযনে দেবতার! শুদ্ধ আস্বে। 

শ্বেতাঙ্গ । এ্যা-বলকি? দেবতা ! 

“ম ব্রাঙ্গণ ৷ দেবতাঁব নাঁম শুনে তুমি অমন আঁকে উঠলে কেন হে? 

শ্বেতাঙ্গ । তাই তো হে, তোমাব কথ শুনে যে আমার পেটের ভেতর 
হাত পা সেধিযে গেল হে! শুনেছি দেবতাদের না কি কারও চায়ুটে 
মুখ কারও পাঁচটা, কারও ছ”টা; কাঁরও চাঁয়টে হাত, কেউ দশভূজা, 
আবার কাঁরও বা ভাজার চোঁথ। তবেই বল দেখি, কি খাওয়ায় কি ছাঁদ- 
বাধায়, কি অন্য বাবস্থা আমর! কি তার্দের কাছে পাত্তা পাবে! ? 

২য ব্রাঙ্গণ। তবে আর না! গেলেই তো হতো ! 

শ্বেতা ! না-নিমন্ত্রণটা1! তো রাখ তে হবে? বিশেষতঃ বন্ধুর ঘরে। 
চল--গুরু আছেন। ওরে লাল! 

১ম ব্রাঙ্গণ। লালের জন্য ভাবতে হবে না; সে এতক্ষণ সেখানে 
গিয়ে হাঁজির। সে তোমার পুত্র হ'লেএ তোমা ছাপিয়ে উঠেছে । 

শ্বেতাঙ্গ । তা উঠবে বৈকি!তা উঠবে বৈকি! তারবাবা শ্বেতা, 
তার মা কালিন্দী, সে হলো কি না লাল; তার তো ভূইফোড় হবারই 
কথা! চল--চল--শ্রীহরি ছুর্গা! গমনে গজেন্দ্রশ্চৈব | 

(৫৭ ) 


আাঞন্নাবজ্ঞাল্ [ তৃতীয অঙ্ক । 
ব্রাহ্গণগণ। চল--চল, শুভন্য শীত্রং। 


[ শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ! 


শ্বেতাঙ্গ । [ উচ্চৈঃন্বরে ] লাল! ওরে লাল! লাল রে! আঃ, 
বেটার ছেলে যেন মাটি মাড়িযে আস্ছে । 


মোট মস্তকে লালের প্রবেশ । 


লাল। [ মাথার মোট সজোরে ফেলিষ। দিযা ] আর আমি পারবো 
না রাখা ! এই তোমার সব রইলো । 

শ্বেতাঙ্গ! ওঃ! বেটা আমাব রাজপুত্র গো! এই ক'পা এসে 
আর পার্বো না! নে নে--তোল্‌ ! 

লাল। দেখনা বাবা! আমার পা ফুলে উঠেছে। 

শ্বেতাঙ্গ । আরে পা যায, তোর কাঠের পা গড়িযে দেবে" ভাবনা কি? 

লাল। কাঠের পাঃ ওরে বাপ রে! 

শ্বেতাঙ্গ । বেশ তো ! আর কাঁটা ফোটা কি ফোল্বার ভয থাকৃবে না। 
নাও বাবা লালমোহন, আব তেতো ক'রো না বাণা_ তল্পী তোলো ! 

লাল। যেভারি বাবা! 

শ্বেতাঙ্গ । হান্কা হযে যাবে বাবা-হাক্কা হ'যে যাবে; চল--আমি 
মন্তর বল্‌্তে বল্‌্তে যাঁবো। 

লাল। তুমি এত নিলে কেন বাবা? 

শ্বেতাঙ্গ । সাধ ক'রে কি নিলুম বাবা? হাত-পাগুলি ছোট ছোট 
দেখলে কি হবে, উদরটা যে আসমুক্র বাব। ! আমাকেই ভরাতে হবে তো 2 

লাল। যাও - যাও, আর তোমায় ভরাতে হবে না। 

শ্বেতাঙ্গ । কেন সোনার চাদ! ডান! গজিয়েছে না কি? বাবাকে 
তেজ্যপুত্র করছে! ? 

(৫৮ ) 


প্রথম দৃশ্য ] আাহ্মন্নাভ্ান্ল 


লাল। করবো না? এমন কথা বল, উদর আপমুদ্দ'র? 
শ্বেতাঙ্গ । [ করযোঁড়ে ] ঝকৃমারি করেছি বাঁঝ ! রাগ করতে আছে 


কি? চিঃ! তুমি হ'চ্ছো আমাব লালমোহন, তোমার মায়েব তুমি 
রসগোল্লা, তোমাষ দেখলে জগতের চক্ষু ছানাবড়া! আহা-বাছা রে। 
তোমায় আমি কি ভালোই না বাসি! 

লাল। ভালবাস আর যাই কর, আমাষ আব মোট বওযাতে পারছে! 
না; আমি কাচা ছেলে নই | 

শ্বেতাঙ্গ । আহাঁহা, তা আর জানি না রে মাণিক! তোমাৰ 
মা পাকা পাকা ফল দিয়ে পকেশ্বব শিবের পূজো করেছিল, তাহ 
অমন ঝুনে! ফলটী তাঁর কোলে উঠেছে ; তোমায় আমি কীচা বল্‌তে 
পারি? তোমাৰ কাছে আমার বাবা পধ্যন্ত নাবালক। নাও বাবা 
পাঁকাঁবাম! বেলা হচ্ছে, আবার কশ্তঠপেব বাড়ী যেতে হবে; আব 
ফাঁকা কথা ভাল লাগে না। 

লাল! তবে এক কাজ করি এসনা বাবা! আমি মোট মাথায 
করি, তুমি আমাঁয কাঁধে কর; আমার পাঁটাঁও আঁডষ্ট হযেছে_বজাষ 
থাকৃবে, জিনিষগুলোও বাড়ী পৌছুবে ! 

শ্বেতাঙ্গ । আহা-তা, কি বুদ্ধি! বৃহস্পতি শাপত্র্ট হ'যে আমা 
বাড়ীতে জন্মেছেন দেখ ছি_ বীচলে হয ! 

লাল। সেজন্ট ভেবো না বাবা । মা বলেছে- আমাঁব লক্ষ বছব 
পরমাযু হবে। 

শ্বেতাজ। তা হবে বৈ কি! তুমি থাকতে গাকৃতেই তো কলি 
পড়তে হবে! 

লাল। দেখ বাবা-_ 

শ্বেতাঙ্গ | দোহাই বাবা! আব বকিয়ো না, আমার মাথা গরম, 

( ৫৯ ) 


ব্রাহ্ম -বজ্ঞাল্প [ তৃতীয় অঙ্ক । 


হ'ষে আম্ছে। এবকম করলে কি চলেবাবা! ঘরকন্তা কমতে হবেঃ 
মাজ বাদে কাল বিষে হবে -টুকটকে বৌ আস্বে_ 
লাল। এটা বৌ আস্বে? এ্যা? 
শ্বেতাঙ্গ । [ লালেব মাথায মোট তুলিষ1 দিতে দিতে ] ই! রে বাব, 
ট্রকটুকে বৌ; চল্‌-_বাঁড়ী গিষেই বিষের যোগাঁড কর্ছি। 
লাল। এযা! টুকটুকে বৌ আস্বে গ ভিঃ হিং-হিঃ, দেখ বাবা! 
আমার পা সেবে গেছে, অমি এইবার একছুটে বাড়ী যাবো । 
[ মোট লই] ছুটিয়া৷ চলিঘা গেল । 
শ্বেতাঙ্গ । তা যাবে বৈ কি বাবা, ওষুধ পড়েছে ষে ! 
[ নিন্মণন্ত । 


দ্বিতীন্তর দুশ্্য। 
নদী-দম্লিকটস্থ প্রান্তর | 


ত্েজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় অন্হাদ একৃষ্টে শুন্যপানে 
চাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন, প্রহলাদ 
তাহাকে ধরিয়াছিলেন। 

অনগহাদ। ছেড়ে দাও _-ছেড়ে দাও, আমি আমাৰ শারায়ণকে 
পেয়েছি । 

প্রহলাঁদ। নাঁরাষণকে পেয়েছ ? কৈ--কৈ তোমার নারায়ণ দাদা? 

অনুহাদ। এ যে_-এ নীল আকাশের কোলে গা ঢেলে শুষে রয়েছে, 
& আবার কালে! মেঘের আড়ালে লুকিষে পড়লো ! না--না, এ 

( ৬৭ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত । ] বানান ভাল্প' 


যে সাদা মেঘগুলে৷ হাতে ক'রে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে! দাঁও-_দাও, 
অস্ত্র দাও-_-অস্ত্র দাও ! 

প্রহলাদদ। কৈ, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না? 

অনুহ্াদ। আবে তুমি দেখবে কি? তোমার কি সেচক্ষু আছেঃ 
দাও--অন্ত্র দাও, ওর মুণ্ড দু'ফঁক ক'রে তোমার চোখ ফুটিয়ে দিই। 

প্রহলাদ। দাদ।! প্রলাপ দেখছো! ? 

অনুষ্কাদ। প্রলাপ! তাই নাকি? কৈ, আর ওখানে নাই তো! 
কি হলো? আরে, এই যে এখাঁনে--গাছের উপর! বাঃ প্রতি 
পাতায় পাতায় ফির্ছে, প্রতি ফুলে ফুলে লম্পট ভ্রমরের মত ঘুরছে, 
প্রতি ফলে ফলে আছুরে ছেলেব মত দোল খাচ্ছে ! অস্ত্রট। দাও প্রহ্লাদ ! 
দেবে না? আমি এই পাথর ছুড়েই ওর হাড় চুরমার করবো । [ প্রস্তর 
নিক্ষেপোগ্যোগ ]. 

গ্রহলাদ। [বাধা দিয়া ] কর কি-্-কর কি দাদা! 

অনুস্ঠাদ । যাঁঃ__-স”রে পড়েছে ; সরতেই হবে যে! হিরণ্যকশিপুর 
পুত্র আমি। আচ্ছা, কতদিন এ লুকোটুরি চলে দেখবো! ও কি! 
নদীব জলে ও আবার কি? সেই ন্য়? পেই তো বটে ! সেই তীত্র 
চাঁহনি, সেই বিদ্রীপের অট্রহাধি, সেই লক্-লকৃ জিহ্বা! পেয়েছি_- 
আর যায় কোথা! ধরুবো--ধর্ুবো নদীর জল গণ্ষে শোষণ কঃরে 
ওকে ধরবো । | প্রস্থানোগ্চোগ ] 

প্রহলাদ। মিছে ছুটুছো দাদা! ওকে ধর্‌তে পারবে না । দেখ|ছো। 
তোঃ ও এই আছে, এই নাই! ওকে তুমি ধরবে কি ক'রে? 

অন্ুভাদ। গ্রহলাদ! প্রহথলাদদ! করেছ কি ভাই! তাড়িয়ে দাও 
_-তাঁড়িয়ে দাও, তোমার মধ্যেও যে তাকে দেখাছি! তাড়িয়ে দাও, 
নইলে এখনই ওর জন্যে আমি ভ্রাতৃহত্য। ক'রে বস্বো। 

( ৬১ ) 


-্রানান্বভ্ান্্ [ তৃতীয় অঙ্ক। 


গ্রহলাদ। আমার মধ্যে দেখছে! আর তোমার মধ্যেও কি সে 
নাই দাদা ? 

অনুহাদ। আমার মধ্যে? এযা-বল কি?কৈ-কোন্থানে ঃ এ 
নাকি? এ কে আমার ভৃদযের মাঝখানে বসে রযেছে নয়? এ 
যে কে আমার গমগ্র রক্তশ্লোতের উপর আনন্দে স্লাতার কাটছে নয়? 
বাঃ -এ ধে ব্যাঁধের ঘরে হরিণের বাস।! এইবার ঠিক হযেছে! শিকার 
ঘরে, আব আমি ঘুবে বেছাচ্ছি কোথায় ' দাও তো প্রহলাদ অন্ত্রটা ! 
চুপে চুপে দাও, শুনতে পেলে পালাবে । দাও অস্ত্র. আমার হাদযের 
মূল উৎপাটিত ক'বে ওর আসন ঘুচিযে দিই নিজের রক্ত নিজে পাঁন 
করে ওকে নিস্তেজ ক'রে ফেলি। দাও-_দাঁও ! 

প্রহলাদ। দাদা! অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, আর-- 

অনুহাদ। এ যা-স'রে পড়লো! কি আর বলবে ভাইকে ! 
সব গোল ক'রে দিলে । কি ব্ল্ছিলে, বল ! 

প্রহলাদ। বল্ছিলাম কি, অনেকদূর অগ্রসর হযেছ; আকাশের 
পাদা কালো মেঘের উপর তাঁকে দেখছো, গাছের পত্র পুষ্প ফলে তাকে 
দেখছো, নদীর জলে দেখছো, আমার মধ্যে দেখছো, তোমার মধ্যে 
দেখছো, সব্বভূতে সমানভাবে তাকে দেখছো! সবই তো ঠিক হযেছে, 
আর একটু বাঁকি রাখ কেন দাদা? তা হলেই তো তার ধরা পাও! 

অনুহাদ। বাকিটা কি? 

প্রহলাদ। হিংসার দেখা ছেড়ে দিয়ে এরূপ প্রীতির চক্ষে দেখ না! 

অনুহাদ। না-নানা! হিংসার পরসে জন্মেছি, হিংসা! নিয়েই 
মর বো; হিংসাতেই তাকে দেখছি, হিংসাতেই ধরবে; এতেই যখন 
এতটা এসেছি, বাকিটুকু আর এতেই হবে না? 

প্রহলাদ । ন। দাদ|!! তা হয়না) শেষটার আলিঙ্গন চাই। 

( ৬২ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] অহনা ভাল 


অন্ুহাদ। না হয়, আমার জীবনের খানিকটা! অংশ বাকি থেকেই 
বাবে; তবু আমি হিরণ্যকশিপুর পুল্র, ও তোষামোদের অভিনয় কম্বো 
নাভাই! আমি আমার পিতৃহস্তাকে চাই, তার রূপ দেখতে নয়, 
তাকে পুজা কর্‌ৃতে নয) আমার পিতার নাড়ীগুলো যেমন নখে 
চিরে বের করেছিল, সেইরকম একটা কিছু করতে! যাবে কোথা! 
তুমি যে দিকে যাচ্ছ ভাই, আর আমার পিছু নিয়ো! না; আমি এই 
ভাবেই বাকিটুকু পূরণ ক'রে নেবো । আমি ধর্বো-_-তাকে ধরবো! 
[ উদত্রান্তভাবে গ্রস্থান। 

প্রহলাদ। তাই তোঃ আমি কোন্‌ দিকে যাচ্ছি? দাদার মন্তিক্ষ 
বিকৃতি, তাতে আমার মন টলে কেন? আমার চোখে জল আসে 
কেন? আমি যে পিতার নৃত্যু দাড়িয়ে দেখেছি, হাস্তে হাস্তে 
নারায়ণের স্তব করেছি; কৈ, জল তো আমে নাই, প্রাণ তে টলে 
নাই। তবে আজ আমার একি হলো? ও-_বুঝেছি, পরকে দিক্‌ 
দেখাতে গিষে শ্জের দিক হারিযষে বসে আছি। যাক যেষায় 
যাক্‌ঃ। আমি কেন এ গণ্তীর মধ্যে পড়ি? দূরতও মায়া! আমি 
প্রহলাদ প্রহলাদই থাকবো । নারায়ণ! নারাঁষণ ! [ প্রস্থান। 


উপেন্দ্রের প্রবেশ । 
উপেন্ত্র। কে-ডাকে? আমায় কে ডাকে? কে যেন আমায় 
ডাকলে না? কৈ-কেউ তে এখানে নেই! 
অনুহ্ণাদের পুনঃ প্রবেশ । 


অন্তহ্থাদ। আশা পূর্ণ হ'লো৷ না; দেখছি, আর একটা জন্ম ঘুল্‌তে 
হবে। এখন এ দেহটার যত শীঘ্র পাত হয়, ততই ভাল; আবার 
( ৬৩ ) 


ল্রাস্সমাান্বভা্ [ তৃতীয় অস্ক। 


যুবার উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে দাড়াতে পাঁই। নাঁবাযণ! অনেক কয়্লাম, 
তোমায় পেলাম না; কিন্তু মনে করো না, আমার এ জন্মট! ব্যর্থ 
গেল ব'লে আমি বুকভাঙ্গা ! এই আশা! নিষে মর্বো-এই আশা নিষে 
আবার জন্মাবো_-এই আশা! নিয়ে আবার সিংহবিক্রমে তোমার অনুসরণ 
করবো, তোম।য নিশ্চিন্ত হতে দেবো না। যদি পাই_-যদি পাই, আর 
পাঁবোই না বাকেন? তুমিহ আমার একমাত্র লক্ষ্য__-একমাত্র চিন্তা ; 
তুমিই আমার আদ। যাঁওযাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য । পাবো না কেন? 
এও তে! একটা সাধনা ! 

উপেন্ত্র। আপনি কি রাজপুকষ + 

অভ্হাদ। [উদ্াসভাবে] কে? 

উপেন্্র। আমাষ এই নদীটী পার ক'বে দেবেনঃ আমি যজ্ঞ 
দর্শনে যাঁচ্ছি। যদিও সামান্ত নদী-সবাই হেঁটে পার হচ্ছে, কিন্ধ 
আমার পক্ষে এ ষে সমুদ্র বিশেষ । 

অনুহাদ। একটু এ দিকে যাঁও, রাজার লোকজন আছে--পার 
ক'রে দেবে। 

উপেন্র । আপনি কি রাজার লোক শন্‌? 

অনুহাদ। আঃ, বা বন্ছি কর না; ওটুকু যেতে আর তোমার 
কি! 

উপেন্ত্র। আপনাদের পক্ষে এটুঝু, কিন্ত আমার পক্ষে ওটুকু এক 
বেলার পথ । 

অনুহাঁদ। [ তীর্যযকরৃষ্টিতে উপেন্ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়! ] 
বামন-মুত্তি! তা কি বল্ছে!? 

উপেন্দ্র । আমায় দযা করুন ! 

অনুহাদ। এই ম'রেছে! দেখ, দয়া-মায়। স্সেহ-মমত। শ্রদ্ধা-করুণা 

( ৬৪ ) 


দ্বিতীষ দৃয। ] লামনা্তাল্র 


"ফক্তি-মুক্তি অনেককে অনেক রকম বল্তে শুনি, তাদেব কথায আমার 
হাসি আসে ; ও সব ছেড়ে দাও যা বল্বে খোল্সা বল। 

উপেন্্। আমাষ কোলে ক'রে এই নদীটা পার কবে দিন্‌__ 
আপনার ধর্ম হবে। 

অন্ুহ্থাদ। আবাব এব ভিতবে ধা। কবে একটা ধর্ম এনে ঢোঁকাঁলে ? 
পার ক'বে দাও, _বাস্‌্ঃ ফুরিষে গেল ! আমাব ইচ্ছা হলো -_দিলাম, 
না ইচ্ছা হলোনা দিলাম! এব ভিতব আবাঁব ধর্াধন্দ কি ? 
কতকৃগুলে! বাজে বক কেন বাপু ? 

উপেন্ত্র। আপনি কি ধর্মা।ধর্ম মানেন না? 

অনুহাদ। যাঁও-_যাও--ওদ্দিকে যাঁও, বকৃবাঁব আমাৰ সময নাই। 

উপেন্্র। কেন, আপনি কি বড় ব্যস্ত আছেন ? 

অনুহাদ। ই-আছি। 

উপেন্দ্র। আপনাঁব এত ব্যন্ততাট! কিপেব? 

অন্ুহাদ। এই তুমি যেমন নদীপারেব জন্য ব্যন্ত | 

উপেক্জ। তা তো নয; আমি পরপাবে যাঁবাব জন্ত ব্যস্ত, আপনি 
দেখছি এই পারেই থাক্‌বাব জন্ ব্যস্ত । 

অনুহাদ। এা-_-কি বললে? 

উপেন্ত্র। না_আঁপনি বড় ব্যস্ত আছেন, আমি চল্লুম | 

অনুহাদ। আরে, শোনে শোনো); কি বল্লে, আবার বল দেখি? 
তোমার কথ! আমি বেশ বুঝতে পান্লাম না। 

উপেন্র। পার্বেন না; ভেবে ভেবে আপনাব মস্তিষ্ক বিকৃত হযেছে। 

অনুহ্াদদ। ভেবে ভেবে? কৈ-আমি এত কি ভাবছি? 

উপেন্দ্র। নারায়ণ ! 

অনুহ্থাদ। তুমি কি ক'রে জান্লে? তুমি কি ক'রে জান্লে ? 

€ ( ৬৫ ) 


উপেন্্র। আমি জ্যোতিষ জানি, লোকের ভ্রকুঞ্চন দেখে মনের 
ভাব বল্তে পাঁরি। 

অন্ুহাদ। বল্তে পার জ্যোতিষী ! এতদূর বললে যখন, আর একটা! 
কথা বলতে পার? আমি এ জন্মে তাকে পাবো কিনা? 

উপেন্র। পাবেন বৈ কি! আপনার এতটা লক্ষ্য বুথাঁয় বাবে? 
এতটা উদ্যম পও্ুশ্রম হবে? এতখানি একাগ্র সাধনা! বিফল হবে? তা 
হয না। ভক্তিতেই হোক আর হিংসাতেই হোক, নারায়ণ যার ধ্যান, 
তার আবার নাঁরাঁষণ লাভের বাকি কি? আপনার লক্ষণ দেখে বোধ 
হচ্ছে আপনি সিদ্ধ হয়েছেন। আপনি এই জন্মেই পাঁবেন-_-আঙ্গই 
পাবেন--এই মুহূর্তেই পাবেন । 

অনুহাদ । এস- এস, তুমি আমার কোলে এস_-তুমি আমার কোলে 
এস। তোমার মুখখানি আমার বড় ভাল লেগেছে, তৌমার কথাগুলি 
আমার বড় মিষ্টি লেগেছে, তোমার জ্যোতিষ আমার বেশ মনোমত 
হযেছে ; এস- এন, তোমা আমি সমঘতে পার ক'রে দিই । 

উপেন্্র। দেখুন-_ 

অনুহ্াদ। আর কথা ক'যে না, শীঘ্র এস। মকভূমিতে এই প্রথম 
রূল দেখা দিয়েছে বেশীক্ষণ টিকবে না; এট| তোমারও একট! মাহেন্দ্র- 
ক্গণ জেনো । 


[ উপেন্দ্রকে বুকে লইযা নদীতে অবতরণ করিলেন ] 


( ৬৬ ) 


নুষ্ান্ভল। 
নদীতীর । 


আস্তোন্মুখ সুর্য) ধীরে ধীরে নদীগর্ভে বিলীন হইতেছিল ; 
অনুহ্থাদ অসহ্য ভার বোধে তীরে ফিরিয়া আসিয়া 
উপেন্দ্রকে সজোরে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন । 


অনুহাদ। বল,তুমি কে? 

উপেন্্র। সেআবার কি? 

অনুহাদদ। বল, তুমি কে? 

উপেন্্র। আমি আবার কে? 

অনুহ্থাদ। [ অস্ত্রখুলিয়। ] বল ছদ্মবেশী, তুমি কে? 

উপেন্্র। একি! আমায় হত্য। কর্বেন নাকি? আমি কশ্যপের 


পুক্র। 


শনুহাদ। কখনও না; কশ্ঠপের পুভ্রদের আমি আজীবনটা রণগ্নে 
দেখে আস্ছি; এক একটাঁষ ধরেছি, আর নিমেষে শূন্যে ছুড়ে দিষেছি । 
কগ্ঠপের পুত্র এমন বিশ্বস্তর হ'তে পাঁরে না॥ বল, তুমি কে ? 

উপেন্র। দেখতেই তে! পাঁচ্ছন--আমি সামান্ত ব্রাহ্মণবালক। 
অনুহাদ। মিথ্য। কথা! তুমি সামান্য নও) তা যদ্দি হবে, তবে 
অর্ধহস্ত পরিমিত নদীর জল আজ কল্কল্‌ ক'রে ফুলে আমার বুকে 


উঠে তোমার পা ধুইয়ে দিয়ে যায় কেন? 
উপেন্্র। তুল বন্ছেন আপনি | নদী কখনও কারও পা! ধুইযে 


দিয়ে যায়? কেন, আমার পায়ে আছে কি? 
( ৬৭ ) 


বাক্মম্নাআভাল্প [ তৃতীয় অঙ্ক 


অনুহাদ। আছে বৈকি! আমায় কিঅন্ধপেলে? আমিষে 
দেখেছি তোমার পায়ে ধবজ-বজজান্কুশ চিহ্ন । বল, তুমি কে? 

উপেন্দ্র। তবে যা ভাব ছোঃ আমি তাই। 

অন্ুহাদ। [ উল্লাস_-উচ্চকণ্ঠে__উর্ধদৃষ্টিতে ] পিতা! পিতা! 

উপেন্দ্র। কথাটা শুনেই অমন চমকে উঠলে কেন? 

অনুবাদ । উদ্ভ্রান্তভীবে ] ঝলে দিতে পার পিঙা, একে নিয়ে 
আমি কি করি? না--তোমাঁর সে ক্ষীণ কথ্শ্বর আর আমার কানে 
পৌছুবে না। 

উপেন্দ। আমায় নিয়ে আবার কষ্‌্বে কি? আবার করবার আছে 
কি? কর্মের তো এইখানেই শেষ ! 

অন্ুহাদ | ওঃ! [ বুক চাপিয়। ধরিলেন ] কেউ ক্লে ছ্িতে পার, 
আমার এখানকার কর্তব্য? আমি হিরণ্যকশিপুর পুক্র--আঁমাতে য 
সম্ভব নয়। আমি তাই হবো-তার দাস হবো? ওছে, তুমিই বল 
না! তুমিই বল না-তোমায় নিয়ে কি করি? 

উপেন্্র। আমি বল্লে কথা শুনবে? 

অন্ুহাদ। কেন গুন্বো না? তবে নূতনত্ব থাকা চাই, যেমন 
নৃতনত্ব দেখিয়েছিলে হিরণ্যাক্ষ বধে বরাহ হ/য়ে-_ হিরণ্যকশিপু হত্যার শর- 
সিংহ হ'য়ে । ব্ল্‌তে পার ? ওঃ--বুকটায় বুঝি বেদন1 ধুলো ! বল-_- 
বল, তোমায় নিয়ে কি করি? 

উপেন্ত্র। আমায় বুকে ক'রে জলে ঝাঁপাও। 

অনুহাদ। জল শুকিয়ে যাবে। 

উপেন্্র। আগুনে পড়। 

অন্ুহাদ। আগুন জল হয়ে যাবে। 

উপেন্্র। মরুভুমে চল। 

(৬৮ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য | ] বামনাবতাব 


অনুহাঁদ। মরুভুমে নদী বইবে;--তুমি মায়াবী । 

উপেন্ত্র। তবে আর কি কষুবে ? 

অন্তহাদ। [ অস্থিরভাবে ] তাই তো,কি করি! ওঃ, ওরে-_-ওরে, 
আমায় কেউ অভিশাপ দেয় না! অন্ভশাপে ইন্দ্রের সহন্্র চক্ষু হয়েছিল, 
আমায় কেউ অভিশাপ দিক্‌, যাঁতে আমার সর্ধাঙ্গে সহম্্র জিহ্বা 
হয, আর আমি তোমাঁর মুণ্ডটা কেটে ধড়টাঁকে শুন্যে ঝুলিয়ে দিই ; 
টস্‌টম্‌ ক'রে রক্ত পড়,ক, আর আমি চক্-চক্‌ ক'রে তাই পাঁন 
করি। 

উপেন্ত্র। ভক্ত! 

অনহ্থাদ। চুপ, ! কে ভক্ত? এখন কেউ শুন্তে পাঁবে। হিরণ্য- 
কশিপুর পুভ্রেব প্রতি ও ভাষা প্রযোগে তাকে দরর্বাক্য বলা হয়-_ 
তাঁতে কলঙ্ক দেওয] হয়। 

উপেন্্র। আর কেন? তোমার আশা তে। পূর্ন হযেছে? শান্ত 
হও--ক্রোধ সম্ধবণ কর। 

অন্ুহাদ। ক্রোধ সম্বরণ? পিতা! এবলেকি? ওঃ- আমাৰ 
বুকট! যে গেল! করিকি? 

উপেন্্র। বল, তুমি কি চাও? তোমায় উচ্চ গতি দান কর্ছি-- 
বৈকুষ্ঠে তোমার জন্ পৃথক্‌ স্থান নিদ্দেণ ক'রে দিচ্ছি। নারাযণ দেখতে 
তোমার চিরকালের সাধ; এ বামন-মু্তি ত্যাগ ক'বে তোমায় সেই 
তুবনমোহন দিব্য মুণ্তি দেখাচ্ছি। 

অনুহাদ। দিব্য মুণ্তি। ওরে না-আমি দিব্য মুদ্তি দেখতে চাই 
না। হিরণ্যকশিপুর পুত্রকে দেখাতে হলে তাকে দেখাতে হবে, বে 
মুর্তিতে তার পিতার জীবনান্ত, সেই নৃসিংহ-মুত্তি) যে মুক্তিতে তার 
জ্যেষ্টতাঁত হিরণ্যাক্ষ পাতাল গর্ভে লীন, সেই বরাঁহ-মুত্তি। পাঁর--পাঁরঃ 

( ৬৯ ) 


আসমান তাল [ তৃতীয় অস্ক ॥ 


দেখাতে পার? আমি প্রাণভরে দেখি । ও-হো-হো বুকট! যে যায়! 
দেখাও-- দেখাও, বেদন1টা সারে কি না দেখি! 
উপেন্ত্র॥। তোমার আশ অপূর্ণ রাখ.তে চাই না। এ দেখ অভিনব' 
সাধক ! আমার নৃসিংহ-মুর্তি, আর তারই কোলে নখাঁহত তোমার 
পিতা। 
[ শুন্তে নুসিংহ-মূণ্তির আবির্ভীব। ] 
অনুস্থাদ। নারায়ণ! [ অস্ত্র উদ্ধত করিয়! আক্রমণ করিলেন, সহস৷ 
বুকের বেদনায় বুক চাপিয়! ধরিলেন। ] 
উপেন্্র। বুকের বেদন! সাূলো অন্থহাদ ? এদিকে আবার দেখ 
আমার বরাহ-মুস্তি) তার পদতলে দস্ত-বিদারিত তোমার জোষ্তাঁত। 
[ শুন্তে বরাহ-মুত্তির বিকাশ । ] 
অনুহাদ। নারায়ণ--নারায়ণ ! [হুঙ্কার ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়া লাফ 
দিয় উঠিলেন। ] ও-হো-হো, বুক গেল--বুক গেল ! নারায়ণ-_নারায়ণ! 
£ উত্তেজনার আধিক্যে হৃদয়ে ছূর্ববলতায় রুদ্বশ্বাসে উপেন্ত্রের পদতলে' 
পড়িয়া গেলেন। । 
উপেন্ত্র। ভন্ত! ভক্ত! দানব-বীর! [ অনুহাদের তৃ-লুষ্টিত মত্তক. 
ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন। ] 
যাও রে বীর সাধক ! 
বিষ্ণলোকে বিষুদূত সহ। 
তোমার এ উগ্র তপ 
টল'য়েছে তথাঁকার স্থির যোগাঁসন। 
নারায়ণ ধ্যান জ্ঞ।ন যাঁর, 
যে ভাবেই হোক্‌-_- 
গতি তাঁর চিদানন্দ ব্রন্ম-নারায়ণ।। 
(৭* ) 


দিতীয় দৃশ্ত। ] ন্বাসম্াাতা-্ 


গীতকণ্ডে নারদের প্রবেশ । 


শারদ ।-- 
লীত্ত 
ইন্্রমুকুট-মণি রাজিত চরণং, 
পূর্ণ শশধর মুখছ্যাতিম্‌, 
পৃওরীকা ক্ষ্য মতি খর্বতরং 
বটবেশধরং নমঃ বিশ্পতিম্। 
জগছুদ্ধব পালন নাশকরং, 
কুরুনৈৰ পুনস্বয় বপধরং, 
প্রিষদৈবত সাঁধু জনৈক গতিম্‌, 
বটুবেশধরং নমঃ বিশ্বগাতম, | 
হুর কুরু ছুক্ৃতি শোক তাপ পাপং, 
হর কৃপয। মম কুমতি কলাপত 
নাশ নিরগ্রন ভব-ভীতিম,, 
বট্‌বেশধরং নমঃ বিশ্বাপতিম,! 


প্রণাম করিলেন।] 


চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম দুস্ঠা 


পুষ্পের কক্ষ। 
[ চতুদ্দিকে বিবাঁহোপযোগী মাজলিক অনুষ্ট।নাদি সজ্জিত | ] 
পুষ্প, লক্ষ্মী ও সখিগণের প্রবেশ । 


পুষ্প। ওগো পুতুল! আজ তোমার বিয়ে। 

লঙ্ষ্মী। [ মৃদুহীন্তে ] যে বিয়ে দেবে, আগে তার বিয়ে হোক্‌। 

পুষ্প | এটী তুমি অন্যায় বললে ভাই ! যতর্দিন মেয়ে-ছেলের বিয়ে 
না হয়, ততদিনই তাঁরা পুতুলের বিয়ে দেয়; বিয়ে হ'লে আর কেউ 
পুতুলের বিয়ে দিতে যায় না, তখন অন্ত পুতুল নিষে মাতে । [ সখিগণের 
প্রতি] ওগো, তোরা জিনিষ-পত্বর সব ঠিক্‌ গুছিয়ে নিয়েছিস্‌ তো! ? 

১মসথী। ই গো হী! এখন বর এলেই হ'লো।। 


লীত | 


গষ্গপ ।-আজকে তোমার বিয়ে পুতুল, আজকে তোমার বিয়ে। 
গটলচের! কাজল চোথে দেখছো! কি আর পটপুটিয়ে ? 
সখিগণ ।- গ্ভাীম বিরহের বৈদ্ধা মোরা ঘাম দিয়ে ছোটাবৌ জ্বর, 
সকল যোগাড় হাতে হাতে যাঁ দেরী আর আস্তে বর, 
এন চড়াই রূপের দ্র; এ সোনার গায়ে হলুদ দিয়ে । 
লক্ষী ।- তোদের রঙ্গ দেখে অঙ্গ কাপে, বল্‌ ভাই, মোর কে হবে বর ? 
পস্প।-- ভেবো ন। শশীমুখী, বর তোমার সেই নটবর। 


( ৭২ ) 


প্রথম দৃশ্য । ] াসনানতাল্পস 


লগ্্রী।_- ছিঃ-ছিং-ছিঃ! লাঁজে ম'রে যাই, 
পুষ্প।--. মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে, এ কি গে! বালাই ? 
সথিগরণ ।-_-এবার ঘুচবে তৌমাব পালাই পংলাই, রোগেব মত ওষুধ পিয়ে। 


দূরে নারায়ণ-মুত্তি মস্তরকে বিরোচন আসিতেছিলেন । 


বিরোচন। বর যাচ্ছে--বর যাচ্ছে তফাৎ তফাৎ । 
পুষ্প। ও ভাই! ও ভাই! বর আস্ছে, উলু দে_-শক বাজা। 
[ সখিগণ উলুধবনি ও শঙ্খধ্বনি করিল ।] 


বিরোচনের প্রবেশ । 


বিরোঁচন। এই নেনাতনি ! তোদের বর এনেছি । 

পু্প। আমাদের নধ দাদামশাব! আমাদের কনের । 

বিরোচন। এ কনের হলেই তোদেরও হবে; নে-এখন বর 
নামিয়ে নে। 

পুষ্প। দীড়ান দাঁদাঁমশায় এইথ্খনে; আমরা বরণ করে বর 
নামাই | 


লীত। 


পুষ্প এস বিশ্বমোহন বর । 

সখিগণ 1--এস তৃথিত-চাতকীকুল কল্যাণ-জলধর সুন্দর চাঁরু মনোহর | 
পু্প।--এস চন্দন-চচ্চিত সুকোঁমল অঙ্গ, 

সথিগণ।--এস খগ্লন-নীল আখি ঈষৎ হসিতাধব, প্রবাহিত কল-কল রমের তরঙ্গ ; 
পৃষ্প ।--এস হে কামিনীকুল-আশ।, 

সথিগণ ।--এস হে ধরার ভালবাস!, 

পৃষ্ণ।-- এস তুমি চিতচোরা স্ধারস-সাগর নাগব নব নটবর, 

সখিগণ।--এস তুমি প্রাণবধুং তোমার পরশ-মধুং মধু হ'তে মধুতর । 


( ৭৩ ) 


আান্মনালভা নর [ চতুর্থ অঙ্ক 


[ সথিগণ বরণ করিয় নাঁরায়ণ-মুস্তি নীমাইয়া লইল। | 

পুষ্প। এইবার দার্দামশায়। আগনি যেতে পারেন। 

বিরোচন। এয! বলিদ্কি? কাঁজ মিটে গেল নাকি? যাবো 
কি ভাই, আমার সঙ্গে বরযাত্রী রয়েছে যে ! 

পুষ্প। বরযাত্রী? কৈ, সে সব কথা তো থাকে নি দাঁদামশায় ! 

বিরোচন। তা ছিল না বটে! কিন্তু নাতনী, বিষে বলে কথা !' 
নিতান্ত পাঁচজন ভদ্রলোক না এলে কি "ভাল দেখায? বেশী নয় 
নাতনী! ভয় করিস্‌ নি, গোন! পীঁচটা। দর্শন, শ্রবণ, নাপিকা, 
জিহ্বা, ত্বক--এই পঞ্চ ভদ্র; এরা আমার নেহা আত্মীয়, আমার 
স্থথে সুখী, আমার তঃথে ছুঃখী, বিনা নিমন্ত্রণেও অভিমান নাই, আপনা 
হ'তেই হাঁজির। অন্যেব কথ! যাই হোক, এদের না নিষে কি আম্তে 
পারি ভাই? 

পু্প। তা এনেছেন যখন, তাৰ আর কি হচ্ছে! যাঁন, তাদের 
নিয়ে বাইরে বন্থন; এদ্িক্য।র কাঁজ-কর্দমা আগে সার! হোক্‌ ! বিয়ের 
সঙ্গে তো আর আপনার বয়যাত্রীর কৌন সম্বন্ধ নাই দাদাীমশায়! খাবার 
সময় ভাকৃবো এখন। 

বিরোচন। তা-তা-তাই চল্লুম। তবে ঠিকু সমযে ডেকো 
ষেন! কাজের গোল্মালে ভুলে যেয়ো না। 

| প্রস্থান ।, 
পুশ্প। নে গো+ এইবার তোর! শুভদৃষ্টি করা । 
[ সখিগণ শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান করিল। ] 
১ম সখী । চাও গে! চাও, ভাল ক'রে চার চোখে চাঁও। 
[ উলুধ্বনি ও শঙ্খধবনি হইতেছিল, পরে আচ্ছাদন উন্মোঠচন 
করিতেই নারায়ণের আবির্ভাব হইল। ] 
(48 ) 


[ চভূর্থ অঙ্ক। বাহমননাতণন্ত' 


২য় সথী। ও মা! ওমা! একি হ'লো॥ পাষাণ ধড়ে ষে 
দিব্যি কোমল সজীব বর বেরিয়ে পড়লো! 
লগ্মী। তোমাদের রাঁজকুমারীর মন্ত্রের গুণে গো-- মন্ত্রের গুণে ! 
পুষ্প। আমার মন্ত্রের গুণে নয় কনে, তোমার চাঁউনির গুণে। বা' 
টানা চোখ তোমার! ওতে শুকনো গাঁছে রস হয়ঃ মরা বেঁচে ওঠে, 
আর একটা পাঁষাঁণ গাঁলাই হবে না? 
বিরোচন। [নেপথ্যে | দেরী কত নাতনী? 
পুষ্প। সবুর করুন দাদামশায়! এই তো সবে শুভদৃষ্টি হলো) 
এইবার সম্প্রদান। 
বিরোচন। তা হোঁক্‌; তবে তোমার শুভদৃষ্টিটাও যেন এদিকে থাকে | 
পুষ্প। [ লক্ষমীর হাত ধরিয়া ] 
আজি দিতেছি শোঁমারে বর আদরে মধুর দীন, 
ধর পুলকিত করে দেখি এক ছুটি গ্রাণ। 
[ নাবাঁয়ণেব হস্তে সন্প্রদান করিল। ] 
[ সখিগণের উলুধবনি ও শঙ্খধবনি ] 
সখিগণ ।-- 
লীতু | 
কোথা রতি তৌর পতিকে ডাক এইবেল। দিক্‌ ধনুকে টাঁন। 
গোলাপ শিশিরে ভরিয়। যাক, ভয় কি এ নয় হরের ধ্যান। 
আয় নেমে জায় চাদের কিরণ, আয় কোকিল আয় লে। আয়, 
থুবে মরিস্‌ আঁস্তাকুড়ে আমরণ তোর মলয বায়; 
আজকে তোদের নিমন্ত্রণ, 
চোখের ক্ষিদে মেটবি আয় নিয়ে মধু-জধগরণ ; 
এমন নিশি আর হবে না, ভরিয়ে নে যার যতটা প্রাণ ॥ 


( ৭৫ ) 
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বিরোচন। [নেপথ্যে ] নাতনী! 
পুষ্সপ। আস্বেন না_-মাম্বেন ন দাদামণায়! এইমাত্র বিয়ে সারা 
ভলো। 


বিরোচনের পুনঃ প্রবেশ । 


বিবোঁচন। তবে আবার কি? [ থম্কাইযা দাড়াইল ] 

পু্স। বাঃ! বাসর হবেনা? 

বিরোচন। ও বাবা--এর পর বাসর, তারপর আমাদের? তোদের 
মতলবানা কি, খোলসা বল্‌ দেখি শুভদৃষ্টি হলো, বিষে হ'লো, 
এইবার বাসর হবে। নিজের কাঁজ-কর্মনগুলি তো একে একে সব সেরে 
নিলি' তারপর ঘবেব দবোজা দিবি না তো? 

পুষ্প। ক্ষেপেছেন দাদামশায ! তাহ কখনও কোথায় হযেছে ? 

বিরোচন। না ভাই, আমার বরযাত্রীবা আব মান্ছে না । 

পুষ্প । আচ্ছা পেটুক নেক শিযে এমেছেন য! হোক ! বাক্‌ এতটা 
ভঠলো যখন, আর একটু সবুর করতে বলুন । 

বিরোচন। নে-তোর হাতে পড়ে গেছি বখন! তবে বাঁসরটা 
আব তেমন ঘটা করিস্‌ নি ভাই, একটু হাত চালিষে নিস্‌। 

| | প্রস্থান। 

পুশ্প। ওগো বর! এইবাযষ তোমার বাসর হবে। বাঁসরে কি 
কর্‌তে হয জান? 

নারায়ণ । কি ক'রে জান্তা ? 

পুষ্প। জাননা । তবে তুমিই শিখিয়ে দাও না গো কনে ! 

লঙ্মী। আমিই বাকি ক'রে জানবো? 

পুশ্প। আর এত চালাকি কেন ভাই! উনিও ছ্বিতীষ পক্ষের 


( 9৬ ) 


প্রথম দৃষ্ঠ। ] বাসনান্বতাল 


বর, তুমিও দেবরা কনে-কিছু জান না? আমরে যাই আরকি!' 
ওগো বর! বাসরে গান করতে হয; একখানি গাঁন কর, আমরা গুনি। 
নারায়ণ! এই কথা? তাতে আয়কি! তবে কি না--নুতন স্থান” 
নৃতন লোক, প্রথম প্রথম একটু বাঁধে; আগে তোমারই শুনি না ! 
পু্প। তা হ'লে হবে তো? তাই হোক্‌- তবু খাশিকট। পুরানো 


হও। 
গীত 


আমি চাহিব না আর কারও আশ।-পথ চেয়ে চেয়ে গেল দৃষ্টি । 
আমি সহিব না আর চাতকিনী হ'য়ে এত শত ঝড়-বৃষ্টি। 
আমি মেঘপানে ৮ই, দে হানে বজ্র, একি কম কথ। বধু হে, 
যে বাধে পরাণে বিষের ছুগিকা, তারই তরে রাখি মধু হে । 
আমি আর তারে কভু চাঃবে! না, 
সে থাকে শীর্ষে, গদধুলি হ'য়ে আমি তে তাহারে পাবো ন; 
আর পিপাস। বাড়াতে নকতে যাঁবে। না, মে তে। ছলনার স্থা্টি । 
আমি বুঝেছি প্রেমের মর্ম, 
দিতে থাকি শুধু চীহিতে পাঁঝে। না, চাহিলেই গেল ধর্মম-_ 
তবে রত্র বিলায়ে দুঃখিনীর মত কেন নিই ভিক্ষা-মু ই 


নারায়ণ। [ পুম্পের হাত ধরিয়া আবুতি । 
পখি ! কিসের এত অভিমান ? 


প্রতি চাঁহনিতে প্রতি নিশ্বাসে কেন ছাড় খর বাণ £ 
আমি এত লঘুং তবুডুবে যাই এ সরম সরল সঙ্গীতে, 
আমি এত ভারী, তবু ভেসে যাই এ বিলোৌল তরল ইঙ্গিতে, 
সথি! পিয়ে এ প্রেমধারা, আমি হয়েছি পাগলপারা, 
কি দিয়ে পুষ্প বাধিলে হদি এ কোথা পেলে তার উপাদান £ 
(৭৭ ) 


বানমনাবভাল্প [ চতুর্থ অন্ক। 


পুপ। ও কি গো ক'নে! ভোমার মুখ শুকিয়ে গেল কেন ভাই ? 
আমাদের পানে একদুৃষ্টে চেয়ে ছল-ছল চোঁখে দীর্ঘশ্বাস ফেল্ছে! কেন 
তাই? ও বুঝেছি! তোমার বর আজ আমার হয়েছে ঝলে? না 
ভাই! সে জন্ত ভেবো না) গাষে পড়! হ'লেও আমি নেবো না। 
আমি শিতীন্ত অভাগী হ'লেও পরেব জিনিষ ছুঁই না। এই নাঁও-_ 
তোমার বত্ব তুমি ধর, তোমার সথা তুমি দেখ। [লক্ষ্মী নারায়ণকে 
একাসনে বসাইল। ] আমি ভোগ ক'রে স্থধী নই, আমি স্থুণী--ভোগ 
কর! দেখে; আমি পুপ _আমার স্ষ্টি কারও বুকে ওঠবার জন্ 
ন্য, আমার স্থষ্টি শুধু পায়ের তলায় পণড়ে থাক্বাঁর জন্য । 


[ নেপথ্যে বিরোঁচন ] 


বিরোচন। এইবার বোধ হয পাতা হযেছে! কিব্ল্‌ নাতনী? 
পুষ্প। দেখুন দাঁদামশাঁষ! অত ব্যস্ত হ'লে কিন্তু এইবার ঝগডা 
হবে। 


বিরোচনের প্রবেশ | 


বিরোচন। বারে! এইবার ঝগড়। কর্বার তাল পেখেছিস্‌ বুঝি ? 
তাতুই ব| করবি, কর্‌ নাতনী! আমি কিন্ত সে পথে যাবো না। 
আমার ক্ষিদেষ পেট জলে যাঁচ্ছে, চেষ্টায় ছাঁতি ফাট্ছে; ঝগড়। বাধ লেও 
আমি তোর গায়ে গ! দিযে ভাব রাখ বো । 

পুশ্পী আমন দাঁদামশায়! আর ঝগড়া-বিবার্দে কাজ নেই, সৰ 
হয়েছে। 


বিরোচন। হয়েছে--হয়েছে ? কৈ-কৈ? 
পুষ্প । এই যে দাদামশায়! সব প্রস্তত। [লক্ী নারায়ণকে 


দেখাইল। ] 


প্রথম দৃষ্ঠ | ] লাসননবতাল 


বিরোচন। তাই তো বটে! আহ।-হ1 ! নির্বাক বিশ্ময়ে উভয়ের রূপ 
«দেখিতে লাগিলেন । ] 
পুষ্প। আঁর ফ্রাড়িয়ে ভাবছেন কি? পাঁচ কুটুন্ধ মিলে ভোঁজন 
করুন। নয়নকে দিন এ যুগল রূপে, শ্রবণকে দিন এ শ্রীচরণের নুপুর- 
ধ্বনির দিকে, নাপিকাঁকে দিন এ মন্দার গন্ধ আদ্রাণে, জিহ্বাঁকে দিন 
এ নামামূতের রপীম্বাদানে, ত্বককে দিন এ পরম রজঃ সর্বাঙ্গে লেপনে। 
বিরোচন। যাও ইন্ড্রিয়গণ্! যাঁও আত্মীযষগণ ! এমন ভোগ আর 
পাবেনা । বনে পড় আপন আপন শি্দিষ্ট আঁসনে। মিটিয়ে নাও-_- 
মিটিযে নাও বিরোচন তোমার সারা জীবনের ক্ষুধা; তোমার জন্য পড়ে 
রয়েছে এ কর্পতরুমূলে ধর্ম অর্থ কাম মৌঁক্ষ চতুর্বর্গ ফল। [লক্ষী 
নারায়ণের পদতলে প্রণাম করিলেন ৷] 
সখিগণ। লা 
এক্‌লা থেয়ে। না গে! দাদা; একলা খেয়ো না। 
প্রসাদ পাবার আশায় আছে ন।তশী ক'জনা॥ 
তোমার হা দেখে প্রাণ কীপছে দাদ।-_এ তো গিলে খাবার নয়, 
শুকনো গলায় আট.কে গেলে ঠেঁচকী ওঠাঁর ভয় : 
চুষে খাও বদে ব'দে ভিজবে গলা মি & রসে; 
ফোঁক্ল। ধাীতে পাকলে ষেন ভূতি চুষে মারো ন]॥ 
পুষ্প । কেমন হ'লে! দাদামশায় ? 
বিরোচন। আক্--আশাতীত আনন্-ভোজন। 
পুষ্প। তবে এইবাঁর ভোজন-দক্ষিণা নিন্‌ নাতনীর একটি সরস প্রণাম । 
[ প্রণাম করিল ] 
বিরোচন। তোকে আশীর্বাদ করি নাতনী! তুই চিরদিন আঁই- 
বুড়ো থাক। তোর এ প্রেম সহা করবে কে? 
(৭৯ ) 
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পুক্প। বেশ; তবে দাদামশায়! থাওয়া হলো, দক্ষিণাও পেলেন, 
এইবার পথ দেখুন। 

বিরোঁচন। এই একেবারে বর ক'নে নিয়ে যাবো। 

পুষ্প । বর কনে নিয়ে যাবেন কি রকম? 

বিরোচন। কি রকমনয়? 

পুষ্প। ও--আঁপনি বুঝি সেই মতলবে বিয়ে দিবেন? তা হবে 
না দাদামশায় ! 

বিরোচন। কেন হবে না নাতনী? বিয়ের পর বর ক*নে নিয়ে 
যাওয়ার রীতি নাই? 

পুষ্প । সে যেখানকার রীতি--সেখানকাঁর রীতি ! আঁমাঁদের বাঁজ- 
পরিবারের রীতি কি? আমাদের ঘরের কনে কখনও শ্বশুরবাড়ী ষায় 
না) বিয়ের পর রাজ-সংসার হ'তে তার পৃথক বন্দোবস্ত হয; আর 
যে লোক বিয়ে করে, তাঁকে এইখানকারই বৃত্তিভোগী হ'য়ে থাকৃতে হ্য়। 

বিরোচন। ও-ঠকাঁ্চ। তো! 

পুষ্প। কি ভাবছেন দাদামশায়? আমি অন্তায় বল্ছি? 

বিরোঁচন। দেখ. পুষ্প! তা হ'লে কিন্তু ভাই এ বিয়ে মঞ্জ,র নয়; 
এ আম সহ করতে পাঁয়্বো না। বেশ, তুই ক'নে না পাঠাস্‌, আমার 
বর আমায় ফিরিয়ে দে। 

পুষ্প। বেশ,-তা নিতে হয় নিন্। আপনি যে বর এনেছিলেন, 
তাঁর বেণী তো আর দাবী কর্তে পায়ুছেন না! এই নিন আপনার 
সই বর। [নারায়ণ-মুত্তি দিল ]ট' গে! চ+, কনিষ্ঠতাতকে আমাদের 
বর ক'নে দেখিয়ে আসি গে চ?। 

[ বিরোঁচন ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 
বিরোচন। [ বিগ্রহের মুখপানে একদুষ্রে চাঁহিয়! ভাবিতে ভাবিতে ], 
(৮) 


গ্রথম তৃষ্তয | ] াসম্াকআাক্ 


তাই তো, একি হলো? 'এ মুত্তি নিয়ে আর তৃপ্তি পাই না কেন? 
এর পেজ্যোতিঃ কৈ? 


বিশ্বাসের আবির্ভাব । 


বিশ্বাস । কি ভাবছে বিরোচন ? পুতুলের মুখের দিকে একতৃষ্টে 
চেয়ে কি দেখছো ভাই? ওতে আর কিছুই নাই। পুতুলপূজ! তার, 
যেনিজের ভক্তি দিয়ে তাকে জাগিয়ে নিতে পারে; নইলে যে পুতুল- 
খেলা ষেই পুতুলখেলা । তোমার পুতুলখেলার প্রয়োজন আজ শেষ 
হয়েছে; শিত্যরূপের আভাস যে আজ তুমি চোখে দেখেছ ভাই ! 

বিরোচন। [ আবেগভরে ] গুরু ! গুরু ! আমি হারিয়ে ফেলেছি--- 
হারিয়ে ফেলেছি! 

বিশ্বাস। কিহারিয়েছ ভাই ? 

বিরোচন। কি হারিয়েছি, ও] বল্তে পারছি না গুরু! বুঝি সেই 
নিত্যরূপ পুতুলের যা প্রাণ-শক্তি, তাই । নানা গুরু! সেবেকি, 
ত৷ আমি জানি ন; সে অব্যক্ত--ভাষায় তাঁর বর্ণনা নাই। 

বিশ্বাস। তা হারাঁও নাই বিরোচন! তুমি তোমার যজ্ঞের ঘোড়া 
হারিয়েছ। 

বিরোচন। যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়েছি 2 ্‌ 

বিশ্বাস। হা, তোমার সেই মন-ঘোটক এখনও এই বিগ্রহের আসক্তি- 
রাজ্যে ধর! রয়েছে । 

বিরোচন। একেও আসর্তি বল গুরু? 

'বিশ্বাস। আসক্তি না হ'লে বিরক্তি আপে কোথা হ'তে ভাই? 
কম না হ'লে কান্না এলো কেন? বিরোচন! বদদিও এটা উচ্চ অঙ্গের 
আাসক্তি, তা হলেও আসক্তি-বন্ধন); লোহার শৃঙ্খলে না হ'লেও 

৬ ( ৮১ ) 


াহম্নণানভ্াাল্র [ চতুর্থ অঙ্ক 


সোনার শৃঙ্খলে। মানি, এতে সুখ আছে; কিন্তু এ হতেও অপার 
শান্তি দম্মুথে পডে রয়েছে। 

বিরোচন | এ হতেও অপর শাস্তি? 

বিখাস। হা বিরোচন!। ভক্তির ক্ষমতা এই পর্যন্ত। এইবার 
জ্ঞানে ওঠ তাই ! বুঝতে পার্বে, সে কি কল্পনাতীত আনন ! 

বিরোচন। তার অনুষ্ঠান? 

বিশ্বাস। কিছু না, শুদ্ধ ধাবণা কর--সর্বধৎ খন্থিপং ব্রহ্ম । 

বিরোচন। তাতে কি হবে গুরু? 

বিশ্বাপ। যা হারিয়েছ, তাই দেখতে পাবে। আর সে দেখাষ 
এমন অন্তর্ধান নাই, দেখবে চিরস্থির ; সে দেখায় আর বিরহ নাই, 
দেখ বে মহামিলন ; সে দেখা এমন বিগ্রহের গণ্তীর মধ্যে নয, দেখবে 
সর্বভূতে | শিশুর হাসিতে দেখবে সেই রূপ, কুলটার কটাক্ষে দেখবে 
সেই রূপ; ধর্থের পৃজামন্দিরে দেখবে দেই রূপ, পাপের বীভৎন কুটারে 
দেখবে সেই রূপ ; পর্বের উচ্চতাঁয দেখবে সেই রূপ, পরমাণুর তুচ্ছস্ঠাষ 
দেখবে সেই রূপ; তোমার সেই বপ, আমার দেই রূপ, সমস্ত বিশ্ব 
জুড়ে সেই এক বিশ্বরূপ। 

বিরোচন। তাই তো-_তাই তো, এ আমি কি দেখছি? কি 
আনন্দ--কি আনন্দ! 


জ্ঞানের আবির্ভাব । 


জ্ঞান। বিরোচন ! 
বিরোচন। কে-কে আপনি? 
বিশ্বীস | . চিন্তে পারছে! না বিরোচন? জ্ঞান তোমার সম্মুখে । 
বিরোচন। গুরু! গুরু! 
(৮২ ) 


গরথম দৃশ্য ॥ ] সাজান তখন 


[ বিশ্বাস গাহিতে গাহিতে জ্ঞানের হাঁত বিরোচনের হাতে তুলিয়া দিল। ] 
বিশ্বান।__ 


গাভ। 
তবে নাচ রে ছুটী বাহু তুলে। 
উঠিবি আনন্দধামে অহমিকার বাধন খুলে । 

ছুটে। না রে দিখ্বিদিকে, 

ভাব শুধু তুমি কে, 

প'ড়ে। না রে আর বিপাঁকে ভবের ভীষণ ঠিকে ভুলে। 

আত্মজ্ঞানে চুপে চুপে, 

জাগাও চিদানন্দবপে. 

ডোব ওঠ সেই মধু-কুগে নেশার ঝেঁকে ঢুলে ঢুলে॥ 


[ নৃত্যভঙ্গে সকলের প্রস্থান। 


তর্ক ও মীমাংসার আবির্ভাব । 


তর্ক। [ বিরোচন মনে কবিষা সহস। মীমাংসাকে ধরিষা |] আর যাবে 
কোথা বিরোচন ? এই ধরেছি । 

মীমাংসা । আরে কাকে ধরেছে? এধযে আমি! 

তর্ক। এ।! তুমি? [ ছাঁড়িয! দিষা ] তবে সে কৈ? 

মীমাংসা । সে অনেকক্ষণ চক্ষুদান দিয়েছে । 

তর্ক। চলে গেছে? ষাঃ! আর একটু আগে আস্তে পারুলে 
হতো । 

মীমাংসা । আগেই এম আর পরেই এস, আর তার নাগাল 
পাচ্ছ না; সে আমাদের হাতছাড়৷ । 

তর্ক। হাতছাড়া) তাই তে ! 


( ৮৩ ) 


ব্রাম্মনান্ভ্ঞান্র [ চতুর্গ অন্ব ॥ 


গীত 
মীমাংসা 5 ঘরে চল বধু, ঘরে চল। 
মুখখানি শাহ। শুকিয়ে গেছে, চৌখ হুটি যে ছল-ছল। 
ভর্ক।-- চিঃ ছিঃ ছিঃ, হাস্ছে।-কালামুখী, 


হাতের মৌয়। চিল্কে দিলে করতে গিয়ে লোফালুফি, 
তাতে লাভট। হ'লে! কি 
সীম।ংস।আমি পর্ধের তরে প্রাণঢ। বাঁখি, পবের বোঝ। বইতে ভাল। 
তক।-- ঝকৃমারি হেমার সঙ্গে মেশা, 
সাসাংস।।-- কেটেছে 651 যুদ্ধ-নেশা, 
হক 1--মরবো যবে কাটবে তবে, এ যে মোর বাবাকেলে পেশা। 
, সীমাংনা 1--এ হাটে আব চল্বে কি, তোমার মত আস্ত মেকী, 


৮ 


তক 1 খাক্তে কুমীর খবের ঢেকি আমি কি করবে| বল? 


[ নিষ্ষান্ত। 


ছ্বিতীস্্র দুস্থ । 
বজ্ঞাগার । 
সম্মুখে প্রস্থলিত যজ্ঞানল, চতুর্দিকে ঝত্বিক ও ব্রা্গণগণ, 
একপার্থে বেদীর উপরে শুক্রাচাধ্য, অন্যপার্থশে পিংহাসনে 
বলি ও বিন্ধ্যা, সিংহাসন সন্নিকটে বাণ ও অন্যান্য 
দৈত্যগণ যথাযথ স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। 


খাতিকগণ। ওম্বাহা! [আহতি দান করিতেছিলেন। ] 
শুক্রাচার্য। এইবার পূর্ণাুতি দিতে হবে। নারায়ণের ধ্যান কর 
খ্কত্বিকগণ ! 


দ্বিতীয় দৃশ্তয। ] 


াক্সনান্তান্র 


খত্বিকগণ। [সমন্থরে ] ৩ ধ্যেয়ঃ সদ। সবিতৃমগুলমধ্যবন্তী নারাঁধণ 


সরপিজাসন-- 


[ নেপথা হইতে উপেন্দের গান ভাপিষা আসিল। ] 


উপেন্ধ 


নলি 


শুক্রাচাধ্য | 


খাত্বিকগণ 


উপেন্দ 1২ 


ঈীক্ত । 
ভিক্ষা" দেহি, ভিক্ষাং দেহি, 
ভিক্ষাং দেতি মে 'ভবান্‌ 


একি! কোথা হ'তে আসে এই স্বর? 
“ভিক্ষা” “ভিক্ষা” “ভিক্ষা* রবে পূরিত গগণ ; 
এখনো কি ধরণীর 

মেটেনিকেো ভিক্ষালাভ আশা 2 
কিছু নয_-কিছু নয় বলি! 

উদ্ভ্রান্ত মনের কল্পনা কেবল। 

কেবা আছে এই বিশ্বমাঝে, 

তব দানে তৃপ্ত যেবা নয ? 

সাঙ্গ তব দাঁন-ব্রত, 

দাও পূর্ণাহুতি এবে ! 

বল খত্বিকগণ। ও ধ্যেষঃ সদা-_ 

ও ধ্যেয়ঃ সদা 

[ পুনঃ নেপথোর সঙ্গীত শোন! গেল। ] 


পুর্বধ লীতাাংস্ণ। 

ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষীং দেহি, 
ভিক্ষীং দেহি মে ভবান্‌। 
( ৮৫ ) 


আন্ম্পণন্ ভাব [ চতুর্থ অঙ্ক । 


বলি। গুরু! গুরু! ক্ষম এদাসেরে ; 
দেখে আসি আমি, 
কোথ। হ'তে আসে এই স্বর! [ প্রস্থানোগত ] 


গীতকণে উপেন্দ্রের প্রবেশ । 
উপেক্র 1-- 
পু্্থ পীত্া2স্ণ। 
কর সদ্‌্গতি ধনের ধনবান্‌, 
ভিক্ষা" দেহি, ভিক্ষাং দেহি, 


ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্‌। 
বলি। কে? কেআপনি? 
উপেন্ত্র ।-- 
গন্ধ লীতাহস্ণ। 
৩ব কূপ আশে ভিক্ষীপাত্র বহি, 
ভিক্ষীং দেতি মে ভিক্ষাং দেহি, 
শুক্রাচা্্য । বলি। 


বলি। [ ইঙ্গিতে শুক্রা্াধ্যকে নির্বাক হইতে মিনতি করিলেন। | 
উপেন্ত্র | 


পুর্ব গীতাহস্শ। 
তুমি দানবীর, আমি ব্রহ্মীচারী, 
তুমি ভাগ্যবান, আমি যে ভিখারী, 
ককণ1-কটাক্ষে, চাহ গে। লক্ষ, 
পূরাও কামন! কীত্তিমান ॥ 


শুক্রাচাধ্য । কে-কে তুমি অভূতপূর্ব শিশু ? 


(৮৬) 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠ । ] লীক্ষন্নানভ্ক্স 


উপেন্দ্র। আমি প্রার্থী, কিন্তু এ "সাপনারা কি করছেন? পূর্ণা- 
হুতির উদ্যোগ করছেন যে! আঁাধ্য হঃয়ে এমন অন্ায় ব্যবস্থ! দিচ্ছেন 
কেন?" 

শুক্রাচার্যা। অন্যায় ব্যনস্থা শুক্রাচার্যের? বালক! এ বয়সে কতদূর 
শান্তর আলোচনা করেছ? 

উপেন্্র। শাস্ত্র বতদর উঠতে পারে নাঃ শান্্কারগণের সুক্ষ দৃষ্টি 
যতদূর যায় না, ততদূর । 

শুক্রাচাধ্য । বেশ; তবে বল, বজ্ঞশেষে পূর্ণা্ুতি দাঁন-_এ কোন্‌ 
শান্ত্রবিরুদ্ধ ? 

উপেঞ্্। তৎপূর্বেবে আপনি বলুন, যজ্ঞ-কর্্ম বৈদিক কর্ম কি না? 

শুক্রাচাধ্য । নিশ্চয ! 

উপেন্দ্র। বৈদিক কন্ম কাম্য কর্ম? 

শুক্রাচাধ্য । তারপর ? 

উপেন্্র। আপনি যে এই কাঁম্য-যজ্ঞে পুর্ণাুতি দিচ্ছেন, আপনার 
শিষ্ক যক্ঞকর্ত।কে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন কি, তার কাঁমনা পূর্ণ 
হয়েছে কি না? 

শুক্রাচাধ্য। অবশ্য; জিজ্ঞাসা না করলেও আমি যাঁর গুরু, তাঁর 
কোন কামনাই পূর্ণ হ'তে বাঁকি থাকে না। 

উপেন্ব। ও যাঁই বলুন, কামনা! বলতে একটু না একটু থেকে যাঁয়ই 
যাষ। কাঁমন শব্দের পর পূর্ণ শব্দ ব্যবহার চলে না; সে চির-অপূর্ণা 
--অসমাপিকা-_ অমরা। জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো শিষ্তের কামনা 
পূর্ণ করতে বসেছেন, কিন্তু ক্রিয়াবান জ্ঞানবৃদ্দ আচাধ্যশ্রেষ্ঠট আপনি, 
আপনার কামনা পূর্ণ হয়েছে? 

গুক্রাচাধ্য । [ম্বগত ] কে এ» শুক্রাচারধ্যকে নীরব করে--তাকে 

(৮৭ ) 


শ্বাসন্নান্ধতান্ত [ চতুর্থ অঙ্ক 


শান্ত, যুক্তি, তর্ক সব ভুলিযে দেয-তার অন্তরের অন্তন্তন পর্যন্ত 
দৃষ্টি রাখে ? 

উপেন্্র। কি ভবছেন_আমি কে? 

গুক্রাচার্য । এ কি অন্তধ্যামী ? 

উপেন্্র। অহং যজ্ঞত্বরূপম্‌। 

শুক্রীচার্যয । তাই তো! [ চিন্তা কবিতে লাগিলেন । ] 

বলি। হে যজ্জম্বরূপ বামনরপী মহাপুরুষ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। 

উপেন্ত্র । মঙ্গল হোক আপনার । গৃগাশ্রম যেমন সকল আশ্রমের 
শ্রেষ্ঠ, অশ্বমেধ যেমন সকল ব্রতুর শ্রেষ্ঠ, আপনিও তদ্রুপ দানবশষ্টির সাঁর ; 
আপনার বজ্ঞদর্শনে আমি ধন্ | 

বলি। আমিও আপনার পদার্পণে জীবনে যেন কি এক চরম 
সাফল্য অনুভব কর্ছি। এমন রূপ আমি জীবনে দেখিনি, এ মৃত্তি 
জগতের কল্পনাতীত। কে আপনি মহাপুরুষ ঃ॥ কোন্‌ পুণাফলে আমায় 
দর্শন দিলেন ভগবান? 

উপেন্ত্র। মহারাজ! আমি ব্রাঙ্গণ ভিক্ষুক মাত্র । শুনলাম, আপনি 
দানে সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্থান অধিকাঁৰ কবেছেন, তাঁই আপনাকে দেখবার 
বড় ইচ্ছা হ'লো। দেখতে হয় তে। এন্টরূপ বাঁজেন্বকে, আশ্রধ নিতে 
হয় তো এইরূপ অনাঁথপাঁলকের কাছে, ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয তো 
এইব্প দানীর নিকট। 

বলি। ভিক্ষা! আপনি আমার অকিঞ্চিৎকর ভিক্ষা গ্রহণ করবেন? 

টপেন্্র। সেই মানসেই তো এসেছি । 

বলি। আঃ-ধন্য আমি। বলুন আপনার অভিলধিত প্রার্থনা ? 

উপেন্ত্র। সাঁধু আপনি ! আমা৭ অন্ত প্রার্থনা কিছুই" শাই, রাঁজ- 
সকাশে একটু ভূমি প্রার্থনা করি মাত্র; ভূমিদানই দানের শ্রেষ্ঠ ! 

( ৮৮ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য । ] াসম্নাতভাক 


বলি। আপনি সসাগরা পৃথিবী গ্রহণ করুন। 

উপেন্ত্র। পৃথিবী গ্রহণের আকাজ্ষ। নিযে তো আমি আসি নি 
মহারাজ! 

বলি। তবে স্থান নির্দেশ করুন । 

উপেন্ত্র। “পদানি ত্রীণি দৈতোন্ত্র সন্মিতানি পদামহম্।” আঁমাঁর 
পদের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি আমাঁয় ধান করুন; এইমাত্র আমার 
ভিক্ষা । 

বলি। ত্রিপাদ ভূমি? আপনার পদের? সেকি? [চিন্তা । 

ক্রাচার্য্য । চিন্তা কর বলি, খুব স্থিরচিত্তে) 'এই বিবাঁট ছলনাঁয় 
তোমার সর্বন্ধ বাবে। 

ব্লি। "হা বলে আপনার শিষা মিথ্যাবাদী হবে গুরু? 

শুক্রাচারধ্য । সমধযে হতে হয় বলি! মিথ্যারও একটা শঙ্খলা আছে, 
ক্ষেত্রবিশেষে তারও প্রযোগের কাল নির্দেশ আছে। এ তোমার 
জীবন-সঙ্কট কাল, এখানে সে ব্যবস্থা আছে। মিপ্যা দূষণীয় বটে, 
কিন্তু একেবারে পরিতান্ত নয। দেহ মিথ্যা, তার এত যত্ব কেন? 
জগৎ মিথ্য।, তাঁর এত আদর কেন? 

বলি। মার্জনা কব্বেন গুকদেব! দে মিশ্য। হোক, জগৎ মিথ্য। 
হোক্‌, ব্রহ্ম পর্ষ্যস্ত মিথা। হোক, বলির প্রতিশ্ষতি মিথ্য। হবার নয়। 
[ উপেন্দ্রের প্রতি] আপনি এ কিরূপ আজ্ঞ৷ করছেন প্রভৃ? এরূপ 
আকারোচিত ক্ষুদ্ধ প্রার্থনা কেন? - এ সাঘান্ত দানে যে আমার তৃপ্তি 
হবে না! আপনি অন্ত প্রার্থনা করুন । 

উপেন্ত্র। না মগারাজ! আমি আমার গুরু অগ্নিহোত্রের নিমিন্ত 
মাত্র ত্রিপাঁদ ভূমি প্রার্থনা করি। 

ব্লি। তবে তাই হোক্‌। 


পর 


(৮৯ ) 


স্বালাবভাল্প [চতুর্থ অন্ক। 


শুক্রাচার্ধ্য । বলি! তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হযেছে । এখনও তুমি এই 
বটটবেশধারী বালককে চিন্তে পারলে না? তবে শোন বলি! ইনি 
কে, জান? দেবানাম্‌ কার্যযসাধকঃ। যিনি তোমার প্রপিতামহগণকে 
সংহার ক'রে উদ্ধার করেছিলেন সেই দৈতাশ্ন্দন নারায়ণ তোম(র' 
সম্মুথে। 

বলি। গুরু! আপনি বথার্থই গুরু । অখণ্ড মগুলাকারং ব্যাপ্তং 
যেন চরাঁচরং--আপনি আমায তাঁকে ছেনালেন, তার পাদপন্প দর্শন 
করালেন; তবে আব বাধা দিচ্ছেন কেন গুক? এমন দানের পাঞ্জ 
আধ পাবো কোথায ? ধার জন্য যজ্ঞ, ধ|ব জন্য ব্রত, তিনিই যখন 
সম্মুখে, তখন আর আমার যথা সর্বন্বেকি আছে গুরু? 

শুক্রাচাধ্য । গুরুধাক্য বার-বার অবহেলা করো না বলি ! 

বলি। শিগ্কের অপবাধ নেবেন না গুরু! বহুদিন »তে আমি 
এ ভিক্ষাদ্দানে প্রতিশ্রুত আছি ; আজ মামীর সুপ্রভাত । 

শুক্রাচাধ্য । আমি তোমা অভিশাপ দেবো গুরুদ্রোহী 

বলি। অভিশাঁপেব ভয করি না গুরুদেব! মহতের অভিশাপ 
আশীর্ববাদ হ'তেও ফলদাঁযক | 

শুক্রাচাধ্য। শ্রন্রপ্ঠ হও দুরাত্মন্। শ্বাদ্ট হও দুরাজ্মন্‌! শ্রীন্র্ই 
হও দুরাত্মন্‌ ! 

[ ক্রোধভরে প্রস্থান । 

বলি। শিষ্তের সভঙ্ভি' প্রণাম গ্রহণ ক'রে যান গুরুদেব । [ শুক্রা- 
চাঁ্্যকে প্রণাম করিয়! উপেশ্রের প্রতি ] গ্রহণ ককন। 

উপেন্দ্র | ভূঙ্গারেব জল নিয়ে মন্ত্রপুতঃ করে আমার“হাতে দান 
করুন, আমি স্বস্তি বাক্য ঝুলে গ্রহণ করি। 

বলি। যথা আজ্ঞা । [স্বর্ণ কলসের জলে উপেন্দ্রের পদ গ্রক্ষালন, 

( ৯* ] 


দ্বিতীয় দৃশ্য । ] বাসন্নলালতান্প' 


করাইয়া ভূঙ্গার হইতে জল লইতে চেষ্টা ] একি! তৃকঙ্গার হ'তে জল আসে- 
নাকেন? 

উপেন্দ্র। কি ভয়েছে? [ম্বগত 7 ও! শুক্রাচাধ্য উপদেশ, ভয়- 
গ্রদর্শন, অভিশাপ, সকল প্রকারে অকৃতকার্য হয়ে শেষ মায়াজালে 
হঙ্দেহে ভূঙ্গারের জলপ্িম পথ রোধ ক'রে বসে আছে। কি 
প্রতিকুলত! ! [গ্রকাশ্তে ] মহারাজ! ভাবছেন কি? কোনো পুষ্প 
বোধ হয় জলনির্গম পথ রোধ ক'রে আছে, এই কুশের দ্বাং তাঁকে 
স্থানব্রষ্ট করুন। [ কুশ লইয়া] বজ্র! কুশের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও । 

বলি। [কুশ লইয। ভূঙ্গারের জলনির্গম পথে আঘাত করিতে' 
লাগিলেন । ] 

শুক্রাচাধ্য । [নেপথ্যে ] আহো হো, চক্ষু গেল-_চক্ষু গেল- চক্ষু 
গেল । 

উপেন্দ্র | [ স্বগত ] ভোৌগ কর এক চক্ষু; দাতীব দানে প্রতিবন্ধকতার 
বিষময পরিণাম । [ প্রকাশ্তে ] দিন্‌ মহারাজ! 

বলি। গ্রহণ করুন দেব! আমি এই জলগও্ুবেব সহিত আপনাকে 
ত্রিপাঁদ ভূমি দাঁন করছি । [জলদান ] 

উপেন্দ্র। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বন্তি! | জল গ্রভণপূর্ববক বিরাট মুক্তিতে, 
গ্রকাশ।] 

বলি। একি আশ্যধ্য। একি বিরাট মর্তি! পদতলে রসাতল, 
জজ্ঘাধুগলে পর্বত, উরুদ্ধযে মকুদ্রণ, গুহো প্রজাপতি, জঘনস্থলে অস্থুর- 
স্্টি, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্র, বাহু 
চতুষ্টয়ে ইন্দ্রাদি দেবতা, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, বদনে অগ্নি, ছায়ায় 
মৃত্যু, হাঁন্তে মায়া, ঝুছিতে হঙ্গা, গাত্রে সুখবর জঙম; একি অদ্ভুত 
মুত্তি? এ যে বিশ্বরূপ! 

( ৯১ ) 


-বামনাবতাজ [চতুর্থ অঙ্ক। 


উপেন্্র। বলি! দেখছো কি? আমায় ব্রিপাদ ভূমি দাও! এই 
আমি এক পদে স্বর্গ আর এক পদে পৃথিবী অবরোধ করলাম, আমার 
তৃতীয় পদের স্থান দাও । 
বলি। তাই তো! এক পদে স্বর্ণ, অন্ত পদে পৃথিবী, বাঁকী মাত্র 
পাতাল ; তা হলে নিজের স্থান কোথা? কিকরি? একি ছলনা! 
উপেন্দ্র। দাঁও বলি! তৃতীয পদের স্থাঁন। 
বলি। কোথ। পাই স্থান তৃতীন পদের ? 
কি করি এখন? 
ভঙ্গ হ'লে! জীবনেব ব্রত, 
টুটিল রে দানগর্ব মোর ! 
উপেন্্। তবে ভোগ কর বন্ধণদশা; দানে প্রতিঞ্রুত হবে 
প্রত্যাখান করার এই প্রতিফল ! 
[ গরুড় আসিয়! বলিকে নাগপাশে আবদ্ধ করিল | ] 


জ্ঞান, কন্ম, ভক্তিবেষ্টিত বিরোচন, সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্বাসের আবির্ভাব | 


বিশ্বাস। দেখ বিরোচন! বপির দানের পরিণাম। 

বিরোচন। একি গুক। দানেব, পরিণাম বন্ধন ? 

বিশ্বান। ই।, ও দানের পরিণাম এ ; ও দান আলক্তিময, তাই এ 
ন্বশা। দেখছো, ভগবান ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা ক'রে এক পদে স্বর্গ, 
অন্ত পদে মর্ত্য অবরোধ কবেছেন। ভউতীব পদর স্তাণ বশির নাই, 
তাই এই. বন্ধন-দশা-দান-দপ চুর্ট। বিরোঁচন ! এইবার তোমার 
পাগা! দেখতে পাচ্ছ, তোমারও হৃদযমধ্যে এক অদ্ভুত বিরাট মৃত্তি 
'দীড়িয়ে? 

( ৯২ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য । ] ন্রাহ্মনানবভান্স' 


বিরোচন। সে তো অনেকদিন হ'তে দেখে আস্ছি গুক ! তার 
জ্যোতিঃতে যে আমায ছেয়ে রেখেছে । 

বিশ্বাস। আজ তোমারও দান-ব্রতের পরীক্ষা । আজ এ মুন্ডি 
প্রসারিত হন্ত ; তোমার কাছে কি ডিক্ষা করছে দেখ। 

বিরোচন। কি ভিক্ষা? 

বিশ্বাস। এর ত্রিপাঁদ ভূমি। 

বিরোচন। আমি দেবো গুরু ! বলি দিতে পারে নাই, কিন্তু আমি: 
দেবো । আমি আজ আমার দান-যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বো- আসক্তির সমাপ্ডি 
কর্বো-_বিরটিকে বিরাটের মতই দান দেবো। 

বিশ্বীস। দাও তবে ত্রিপাদ ভূমি ! 

বিরোঃন। দেখ গুক আমার ত্রিপাদ ভূমিদান। এক পদে যাও 
তুমি কর্ন, এক পদে যাঁও তুমি ভক্তি, এক পদে ষাঁও তুমি জ্ঞান ! 

| কর্ম? ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোচনের অন্ত দিকে প্রস্থান । 

বিশ্বীস। তুমি মুক্ত। বাঁও বিরোচন। আজ তুমি বু উদ্ধে, 
আমি তোমার বহু নিয়ে; আর তে। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পার্কে! 
না ভাই! আমারও কর্ত্ম এই পর্য্স্ত। 

| প্রশ্থান। ] 

উপেন্ত্র। দানের সাধ মিটুলে! বলি? এখনও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার 
কর, বল-_-ভিক্ষা্দীনে তুমি অনমর্থ ; আমি তোমাঁষ দয! কর্ছি। 

বিদ্ধ্যা । রসনা সংযত কর ভিথাবী। 

উপেন্্র। মহারাণী-_ 

বিদ্ধ্যা। তুমি কাকে দয়া করবে বল্ছে'ঃ জান? ধার দ্বারে তুষি 
ভিথারী-- দার প্রাথী। 

উপেন্ত্র | এখনও তোমাদের গর্বব £ 

( ৯৩ ) 


স্রান্মনাজক্তাব্ [ চতুর্থ অঙ্ক। 


বিদ্ধা। গর্ব খর্ব করেছ কোন্থানটাঘ ? 

-উপেন্ত্র। দাও স্থান তৃতীষ পদের | 

নিন্ধা!। তোমার তৃতীয পদ কৈ ষেস্থান চাও? 

-উপেন্দ্র। এই দেখ আমার তৃতীয পদ। [নাভিদেশ হইতে তৃতীয 
পদ্দ প্রদর্শন ] স্থান দাও বিছ্ুষী মহাবাঁণী ! 

বিদ্ধ্যা। অবশ্য দেবো । 

বলি। বিন্ধাা_- 

বিন্ধ্যা । নির্ভয স্বামী! চিন্ত। কিসের ? অতি স্থন্দর স্থান তোমার 
অধিকারে রযেছে। হ্ষ্টির মধ্যে স্বর্গ যেমন শ্রেষ্ঠ, এ দেহস্ষ্টির মধ্যে 
মন্তকও তেমনি উচ্চ। দাও স্বামী এ স্থান, ভিক্ষুকের ছলন!-জাঁল 
ছিন্ন হ'যে পড়ক্‌, আমাদের গুপ্ত মহমিকার শেষ হ'যে যাক, সকল 
বন্ধন চিরদিনের মত খ'সে পড়ক। দাও স্বামী, ওর যেমন নূতন 
চরণ, আমাদেরও তেমনি নূতন স্থান। 

বলি। বিন্ধযা! তুমি প্রাণদাধিকা, তুমি বিপদে মন্ত্রিণী, তুমিই 
যথার্থ সহধর্মিণী। গ্রহণ কর নাবাধণ তৃতীঘ পদের স্থান, উদ্যাপন 
ক'বে দাও ব্রতরূপী বলির দান, ছেপ্ন কব কলুষহারী কর্মের বন্ধন। 
[ পদতলে মস্তক দান ] 


লক্ষ্মীর প্রবেশ। 


লক্ষ্মী । এইবার তা৷ হ'লে আবার বলির বন্ধন মোচন কর মুক্কিময় ! 
উপেন্দ্র। তোমাদের দানে আমি চমংকৃত মহারাণী ! তবে 
লক্মী। এখনও তবে? এখনও তোমার ছলনার অন্ত হয় নাই? 
'এখনও কি বলি বিন্ধা! দ্বান-ব্রতে কৃতকার্ধ্য নয়? 
উপেন্্র। কৃতকাধ্য ; তবে দান করলেই যে তার দক্ষিণা চাই 
(৯৪ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] লাসমনাহভাল্ত 


লক্ষী, নতুব! সে দান অসিদ্ধ। দাও মহাঁরাণী, দানের যোগ্য দক্ষিণা ! 
বুঝতে পায়্ছো তো--তোমরা আমায় যথাসর্ধবন্থ দান করেছঃ রাজ- 
ভাণ্ডার, ধন অর্থ, সব আমার অধিকারে; এখন কি দক্ষিণা দেবে, 
দাও! 


গীতকণ্ে পুষ্পের প্রবেশ । 
পৃষ্প।-- 
গীত । 
তুমি দক্ষিণ! নাও আমারে। 
আর তে। দেবার কিছু ন'ই, "ধু আমি আছি আঁমাঁব ভাগারে ॥ 
হ'লে! যদি আঞ্জ দানের শেষ, দাসী কর মোরে চরণের, 
পুষ্প ব্যতীত কি আছে যোগ্য দক্ষিণ। আর এ দানের, 
লহ এ অর্ঘ্য ভকাতসিক্ত, আর কেন ভাসি পাখারে ॥ 
উপেন্্র। মুক্তিমতী ভক্তি তুমি রাজকুমারী! তোমার স্থান এখানে 
নয়, তুমি গোঁপিনীছাবে গোলোকে বিহার কর। বলি! তুমি মুক্ত। 
বাও রাজা! ন্বর্গ, মর্তা আমায় দান করেছ, আর এখানে তোমার বাস 
করা অসন্গত। এ রাজ্যে আমি তোমার পুক্র বাণকে অভিষি্' কর্লাম ; 
তুমি সহধর্থিণীর সঙ্গে রসাতলে রাজ্য স্থাপন কর। 
ধলি। আবার রাজ্য? আবার আসক্তি? আবার বন্ধন? 
উপেন্ত্র। ক্ষতিকি? বন্ধন তোমার নয় বলি, এ সংঘর্ষে আমাকেই 
তোমার মস্তকে পদ দিয়ে এইভাবে আপ্রলয় আবদ্ধ থাঁকৃতে হবে ; 
বন্ধন আমারই । আর তোমার মধ্যে আসক্তি প্রবেশ করতে পার্ৰে 
না; আমর! লঙ্গী-নারায়ণ চিরদিন তোমার সে দ্বারে দ্বারী হ/য়ে 
থাকবো । 


( ৯৫ ) 


শ্বাসনানতাল্স [ চতুর্থ অঙ্ক 


গীতকণ্ে নারদের প্রবেশ । 
নারাদ ।__ 


লীত্ত 


ছলয়সি বিক্রমণে ঝলিমদ্ভুত ব$মন। 
পদ নখ নীর-জনিত জন পাবন ॥ 
মন্থর মন্দ-মরাল গতিম্‌। 
বটুবেশধরং নমঃ বিখপতিম্‌ ॥ 





আনবন্নিক]11 


প্রিন্টার__শ্রীমৃগেন্্রনাথ কুমার, উমাশঙ্কর প্রেস, ১২, গৌরমোহন 
সুখাঁজী গ্রীট, কলিকাতা । 


( ৯৬ ) 


